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৫১৩] 
সব মানুষের জন্য 


যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো সময় দেশের যে কোনো প্রান্ত 
থেকে শেয়ার ক্রয় করতে পারবে । 


আমাদের পরিকল্পনা 


ওলামায়েকেরাম ও দ্বীনদার ব্যক্তিদের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পু 


রি 


লো একত্রিত করে 


তাদেরই মালিকানা ও ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ সেবামুখী ব্যবসায়ী 


প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা । 
সময় পাল্টেছে। 


ওলামায়েকেরাম আজ আর চার দেয়ালের মধ্যে নির্দিষ্ট গঞ্জিতে 
আবধ্য নয়। বরং দেশ ও জাতীর সেবায় ছড়িয়ে পড়েছেন 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে। বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, সাংবাদিকতাসহ 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাখছেন যোগ্যতার ছাপ । 

ব্যবসা-বাণিজ্যসহ দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে রাখছেন 
বিশেষ ভূমিকা | আর্থিকভাবে হয়ে উঠছেন আত্মনির্ভরশীল । যা 
ইসলামিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠায় একটি ইতিবাচক বিষয় । 


তারই ধারাবাহিকতায় ওলামায়েকেরাম ও দ্বীনদার ব্যক্তিদের মালি- | 


কানা ও ব্যবস্থাপনায় গড়ে উঠছে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ সেবামুখী 
ব্যবসারী প্রতিষ্ঠান “দেশ ল্যান্ড করপোরেশন লিঃ । 


অংশগ্রহণের 


ওলামায়েকেরাম ও দ্বীনদার ব্যক্তিগণ অধিকাংশ সময় বিভিন্ন দ্বীনী 
খেদমতে নিয়োজিত থাকায় তারা সামান্যই উপার্জন করেন । তবুও 
দেখা যায় বিভিন্ন সময় বা বছর শেষে কিছু নগদ টাকা হাতে এসে 
জমা হয়ই। কিন্তু বিনিয়োগ করার মতো ভালো কোনো প্রতিষ্ঠান 
বা সুযোগ না থাকার কারণে এই ক্ষুদ্র মূলধনটুকুও অনাকাঙ্খিত 
ভাবে অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় হয়ে যায়। 


এমনিভাবে প্রতি বছর ব্যয় হয়ে যায় কোটি কোটি টাকা। যা 


আমাদেরকে, আমাদের পরিবার বা সমাজকে তথা আমাদের 
ওলামায়েকেরাম ও দ্বীনদার ব্যক্তিদের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনায় 
গড়ে উঠেছে “দেশ ল্যান্ড করপোরেশন নামে পাবলিক লি: 


কোম্পানী । 
এখানে যে কোনো ব্যক্তি মাত্র 5874 
করতে পারবেন এবং প্রতি বছর হালাল মুনাফাও পাবেন 


নিয়মাবলী : 
শেয়ারহৌন্ডার : সরাসরি অফিসে এসে বা অনলাইনে নির্ধারিত ফরম পুরণ করে ১০,০০০ টাকা ব্যাংকে জমা দিয়ে শেয়ার ক্রয়ের জন্য আবেদন 
করতে পারবেন। এছাড়া ৫০ হাজার টাকা থেকে নিয়ে যে কোনো পরিমাণ টাকা বিনিয়োগও করতে পারবেন। 


ডিরেক্টর : নির্দিষ্ট পরিমাণে বিনিয়োগ করে ডিরেক্টর হিসেবেও অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ডিরেক্টরদের জন্য থাকবে বিশেষ সম্মানী । 
আমাদের দেশ 
প্রকল্পসমূহ মাইক্রো সিটি 


শা টিটি 


সদা গছদ 
উপদেষ্টা বোর্ডের চেয়ারম্যান: আল্লামা মুফতী ইমাদুদ্দীন 


গরিচালনা বোর্ড এর 
স০৬০১৯৯১৬-৪০৯১৪৯৪২৯৫ ১০১১১৯১৯৯৯০১৯০৭১৬৭ 


4. ০৯৮০২২-৮৯১ ৯৭ ৯৯ 
০১৭৩২-১৮ ৫৪ ৫৫ 
০১৭১৬-০০ ২৭ ৫১ 


প্রধান তালেব প্লাজা ২য় তলা, ৪৯৬ পূর্ব জুরাইন 
ঢাকা-১২০৪ । ০১৭১২-৯৯৩ ৬৬৭, নি ৩৮ বা 


কার্যালয় ডাড/.0301800.001), 1630. 0010)01800116)581)00.001) 


মে১২ . নানান ঢ॥ আত্তার্হীদ 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


০১৮১৯-৩২২৭৮২ 
সম্পাদক 
ড. আকফ মখালিদ হৌসেন 


০১৮১৯-৩৮৪ ১৬৪ 
1:7100811: 0110791100967)5010911.0010) 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


০১৬৭১-৩৩৭৭৮৮ 
1:7100811: 00910. 18100729107)58100.9010 


যোগাযোগ 
আততার্তহীদ 
সম্পাদনা র 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
1:7007811: 10001181010 590106)%81100.00107 
সার্কুলেশন ম্যানেজার: ০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 
বিশেষ প্রতিনিধি (বিজ্ঞাপন): ০১৮১১-৫০৪২৭৩ 


৬/৬/৬/.8,1]9101099101)80199. 00100 


ব্যবস্থাপনায় 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


ফোন ওফ্যাক্স: ০৩১-৭২২৩৪৮ 
মোবাইল: ০১৮১৯-৩৪৬১৬৫ 


মূল্য: পনের টাকা মাত্র 
£৯1-74৯৬%11171) 


47719711111) 79477101107 151077110 72520701 8714 
/112707) 21/0175 19149115/120 9) 44/-477176 441-151777110, 
/717)0, (01711192972, 17071 14022271712 (097119/1234/- 
১)077110/ 149771051 (270 1710097), 1660, 4477027/17110/, 
0/7711172972-40060, 73772100125. 
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নিয়মিত প্রকাশনার & *২ বছর 


প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১, রেজি. নম্বর চ-৭৪, ৪১ তম বর্ষ, 
৫ম সংখ্যা, জামাদিউস সানী-রজব ১৪৩৩ 5 মে ২০১২ 


রি 


সম্পাদকীয় [| ০৩ 
শীর্ষ বিষয় [ 
ধর্মীয় সম্প্রীতি নষ্ট করে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবেন না 
__-আবদুলাহ আল-মাসুদ ০8 


__ মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন ০৬ 


বিশ্বব্যাপী স্যেকুলারিজমের তান্ডব : পরিত্রাণ কোন পথে? 
__ আবুল কালাম আনসারী ০৮ 
যে চৌদ্দটি আমলে রিযৃক বাড়ে 
___আলী হাসান তৈয়ব ১২ 
মহিলা জগৎ [5 
একমাত্র ইসলামই পারে ধর্ষণমুক্ত সমাজ উপহার দিতে 
__ফাতিমা সাইজউদ্দীন ১৫ 
প্রেম, পরিণতি ও করণীয় 
___বিলকিস আক্তার ১৬ 
এতিহ্য -সংস্কৃতি [এ 
পহেলা বৈশাখ : ইতিহাসের নিরিখে 
নু স.ম. 54 ১৯ 


রানির ২১ 


__ড. আফ ম খালিদ হোসেন ২৩ 


_ু, সগির আহমদ চৌধুরী ২৪ 


ঈদে মিলাদুন্নবী ক্ঞ্জ : একটি যৌক্তিক বিশ্লেষণ 
__-কারী নবী হোসেন ২৫ 


_ মুহাম্মদ আনিস ২৭ 
নিয়মিত বিভাগ [এ 
স্বাস্থ্য-চিকিৎসা []॥ ২৮ | কবিতার পাতা []॥ ২৯। 
নওল হাতের কলম [এ ৩১ । বিশ্ববিচিত্রা _] ৩৪ । স্বদেশবার্তা ] ৩৬ । 
ডিজিটাল [॥ ৩৯ । 


মে'১২ 


মহানবী গ্রঞ্জ-এর প্রতি কটুক্তিকারীদের মৃত্যুদন্ডের 
বিধান রেখে সংসদে আইন পাশ করতে হবে 


করে বক্তব্য প্রদান, নাটক প্রচার ও ইসলামি শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ বিধান পর্দার 
বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানো হচ্ছে । ইসলাম ও মহানবী গঞ্জ ওলামায়ে কেরাম, 
ইসলামী এতিহ্য-সভ্যতা ও নির্দশন নিয়ে যেভাবে গাট্টা-বিদ্রপ ও কটুক্তি শুরু 
হয়েছে তাতে দেশের সাধারণ মুসলমানরা উৎকষ্ঠিত ও শঙ্কিত । সাম্প্রদায়িক এ 
অসুস্থ প্রবণতাকে রোধ করা না গেলে আমাদের দীর্ঘ দিনের লালিত শান্তিপূর্ণ 
সহাবস্থান ও সম্প্রীতির পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে । কঠোর শাস্তির বিধান 
সংবঙ্িত আইন প্রণয়ন করে ধর্ম অবমাননা বন্ধ করা আশু প্রয়োজন | ১৬ কোটি 
নবীপ্রেমিক মুসলমানের প্রিয় মাতৃভূমিতে হযরত মুহাম্মদ &্্ঈ-এর শানে যারা 
বারবার বেয়াদবী করে যাচ্ছে, তাদের যদি আমরা বিচারের মুখোমুখী দাড় করাতে 
ব্যর্থ হই তাহলে পুরো জাতির ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে ভয়ানক গজব ও ভয়াবহ 
শাস্তি নেমে আসবে । এদেশে প্রতিটি মানুষের ধর্ম চর্চা ও অনুশীলনের সাংবিধানিক 
অধিকার রয়েছে । ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামী শরীয়াহ প্রতিপালনে 
বিদ্যালয় থেকে বের করে দেয়ার মতো একাধিক ঘটনা ঘটেছে । যার 
কোনোটির যথাযথ প্রতিকার না হওয়ায় এই অশুভ প্রবণতা বিনা 
বাধায় চলে আসছে । মুসলমানের দেশে ইসলামের বিধি-বিধান 
অনুসরণের ক্ষেত্রে এ জাতীয় বাধা এবং উস্কানি কোনোভাবেই 
গ্রহণযোগ্য নয় । ধর্ম, ধর্মীয় নেতা ও ধর্ম গ্রন্থ নিয়ে আপত্তিকর বক্তব্য 
[ ও মন্তব্য প্রকাশ অব্যাহত থাকলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হবে; 
জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে যাবে । কেবল ইসলাম নয় সব ধর্মের ব্যাপারে এ 
কথা সমান প্রযোজ্য ৷ বোরকা, টুপি পরিধান করে, দাড়ি রেখে স্কুল, কলেজ, 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করার সুযোগ অবশ্যই থাকতে হবে । ড্রেসকোড নামে এগুলো 
বন্ধ করা যাবে না । নবী রাসূলদের উত্তরসূরি হিসেবে এসব ইসলামবিরোধী সিদ্ধান্ত 
ও তৎপরতার প্রতিবাদ করা হান্কানি আলিম সমাজের দায়িত্ব । শান্তিপূর্ণ ও 
বুদ্ধিবৃত্তিক পন্থায় এই দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে । কোনক্রমেই আইন হাতে 
নেয়া যাবে না এবং আইনকে তার নিজস্ব গতিতে চলতে দেয়া উচিত । তাই বড় 
ধরনের ধ্বংস ও নৈরাজ্য থেকে সমগ্র দেশ ও জাতিকে রক্ষা করার জন্য অবিলমে 
রাসূল ক্রু্র-এর প্রতি কটুক্তিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য 
সরকারের প্রতি দাবি জানাই | এ দাবির স্বপক্ষে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খিস্টান ধময়ি 
নেতাদেরও সহযোগিতামূলক মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসা প্রয়োজন । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
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বাংলাদেশকে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির আদর্শ 


মডেল হিসেবে ধরা হয় । কিন্তু ইদানিং কিছু ঘটনা 
যে এ দাবির পিছনে কালো একটি দাগ কেটেছে 
তা বলার অপেক্ষা রাখে না । বিশ্ব ইতিহাসের সর্ব 
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মদ জট সম্পর্কে কুরুচিপূর্ণ এবং 
উক্কানিমূলক বিভিন্ন উক্তি দিয়ে কিছু জ্ঞানপাপা 
সাম্প্রদায়িকতা উক্কে দেওয়ার অপচেষ্টা 
চালাচ্ছে । আর এই অবস্থাটা একদিনে তৈরি 
হয়নি । একের পর এক বিতর্কিত মন্তব্য প্রদানের 
পরও সরকার বা দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা প্রয়োজনীয় 
পদক্ষেপ নেয়নি বা নিচ্ছেনা, যার ফলশ্রুতিতে এ 
সমস্ত ঘটনার ঘনঘটা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে । কোন 
কিছু হলেই আমরা অন্য দলের ওপর দোষ 
চাপিয়ে বসে থাকি যার ফলে আসল অপরাধীরা 
ছাড় পেয়ে যাচ্ছে এবং আরো বেপরোয়া হয়ে 
উঠছে । কোন ধর্মের নেতার ব্যাপারে মন্তব্য করার 
আগে সে ধর্মের অনুসারীদের মানসিক অবস্থার 
দিকে নজর দেওয়া দরকার | চাই সে মুসলমান 
হোক বা হিন্দু হোক । ধর্ম প্রাণ মুসলমানেরা 
তাদের নবীর ব্যাপারে কোন খারাপ মন্তব্য সহ্য 


মে”১২ 


করবে না এটা স্বাভাবিক । তেমনি হিন্দুরাও 
তাদের কৃ্ণ, রাম বা অন্যদের প্রতি কোন 
বিদ্বেষপূর্ণ কথা সহ্য করবে তাও নয় । সাতক্ষীরার 
ঘটনা নিয়ে ঢাকাতে যে কান্ড ঘটলো তা 
বাংলাদেশের জন্য সুখকর কোন ঘটনা নয়। 
সাতক্ষীরায় যা ঘটলো তার জন্য দায়ী কারা? 
যতদূর জানলাম তাতে প্রশাসন আরো আগে 
থেকে সজাগ হতে পারত । বর্তমান সময় 
বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে যেকোন সময় ধর্মীয় 
মাহফিলে ১৪৪ ধারা জারি করে বন্ধ করে দেয়া 
হয়, বুঝলাম সেখানে জঙ্গিবাদ বা ধর্মীশ্রয়ীদের 
উদ্বুদ্ধ করা হয় । তাহলে কোথাও নাটক বা মেলা 
হলে সেখানে ধর্ম বিরোধী কিছু বলা হচ্ছে কিনা 
তার খোজ নেওয়া কি প্রশাসনের দায়িত্বের ওপর 
পড়ে না? দোষী সাবস্ত্যকারীরা যদি কোনপ্রকার 
অপরাধ করে থাকে তবে ঘটনার কারণে জনগণের 
কাছে ভুলের জন্য করজোরে ক্ষমা চাইলে তাদের 
কি এত ক্ষতি হতঃ আর যে সমস্ত মুসলমানেরা 
আক্রমন করেছে তারা কি আসল ঘটনা জেনেছে 
জ্ঞানশূন্য হয়ে নিরাপরাধ মানুষকে আক্রমন করি 
তা কি আমাদের ধর্ম সমর্থন করে? আর আমাদরে 
দেশে কিছু হলে এর প্রভাব কিন্তু সারা পৃথিবীতে 
পড়ে । যে সমস্ত দেশে মুসলমানেরা সংখ্যালঘু 
সেখানে তারাও আক্রমনের স্বীকার হয় । তেমনি 
হিন্দুরাও । তাই কোনকিছু ঘটলে হুজুগের মত 
কাজ না করে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব চিন্তা করতে 
হবে । মনে রাখতে হবে আমরা একটি দেশ বা 
এলাকার নয়, আমরা বৈশ্বয়িক পৃথিবীর সদস্যও । 
শুধু সাতক্ষীরার ঘটনা নয় বরং উট্টগ্রামেও কিছুদিন 
আগে এধরনের একটি ঘটনা ঘটেছে । নামাযের 
সময় কি হিন্দু ভাইয়েরা মাইকটা বন্ধ রাখলে 
ধর্মের খুব বড় ক্ষতি হয়ে যেত? আর সেই কথাটি 
বলতে গেলে মসজিদের জানালা ভাঙ্গা হয় ৷ এটা 
কি আপনাদের ধর্মের শিক্ষা? তারপরে 
মুসলমানেরা যেয়ে তাদের মন্দির ঘরে আক্রমণ 
করে, যা ধর্মের শিক্ষা হতে পারে না । মুসলিম 
শীসন আমলে অন্য ধর্মের লোকেরা যে ধর্মীয় 
স্বাধীনতা ভোগ করেছে সে ইতিহাস আমাদের 
ভুলে গেলে চলবে না। সালাউদ্দীন আইযুবী 
জেরুজালেম দখল করার পরে বিরোধীদের সমূলে 
ধ্বংস করতে পারতেন, তিনি বরং তাদের ক্ষমা 
করে দিয়েছিলেন । সালাহউদ্দীন আইযৃবী কিন্তু 
মুসলমানদের ওপর খিস্টানদের অত্যাচারের কথা 
ভুলে যাননি । আমরা সেই মুসলমান যাদের ধর্মের 
মূল মন্ত্র হচ্ছে ক্ষমা । তাই আমাদের আরো 
সহনশীল হতে হবে । তবে আমাদের দেশের 
সুশীল সমাজের সম্মানিত সদস্যদের বলি 
আপনারা চট্টগ্রাম বা সাতক্ষীরার ঘটনার জন্য 
অনেকে দুঃখপ্রকাশ করেছেন, লঙ্জিত হয়েছেন 
এবং হিন্দু ভাইদের আক্রমণকারীদের দৃষ্টান্তমূলক 
শাস্তি দাবি করেছেন । আমি আপনাদের সাথে 


একমত এবং ইসলামী আদর্শের একজন অনুসারী 
হিসেবে লজ্জিত কিন্তু এক জায়গায় আমার খারাপ 
লাগে যখন দেখি মুহাম্মদ কুট সম্পর্কে 
ক্ষীণ হয়ে যায় । মসজিদে আক্রমণের প্রতিবাদ না 
করে শুধু মন্দিরে আক্রমণের প্রতিবাদ করেন । 
দয়া করে আপনারা পক্ষপাতদুষ্ট হবেন না, কেননা 
বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের বিশ্বাস, 
শ্রদ্ধাবোধ এবং ভালোবাসা আপনাদের উপর 
থেকে উঠে যাচ্ছে । যেটুকু আছে সেটুকুকে জিইয়ে 
রাখার চেষ্টা করেন । কেননা বাংলাদেশের উন্নতির 
পিছনে আপনাদের ভূমিকার প্রয়োজন ছিল এবং 
আছে। তবে তা সাধারণ মানুষের ভালোবাসা 
নিয়ে থাকা চাই । বুর্জোয়া বা ধণিক শ্রেণীর 
মানুষেরা দেশ চালালেও ক্ষমতায় আসার জন্য 
খেটে খাওয়া মানুষের ব্যালটের মূল্য অনেক 
বেশি । 

গত বুধবার রংপুর মেডিকেল কলেজে সকাল 
১০টায় ৩৮ নম্বর ব্যাচের ওয়ার্ড সি গ্রুপের ক্লাসে 
পড়ানোর সময় ডা. এ কে এম নুরননবী লাইজু 
আল্লাহ ও রাসুল রুজু সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য 
করেন । স্যারের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বলি আপনি কি 
দর্শনের ক্লাস নিচ্ছিলেন? অমাদের অবস্থান জ্ঞান 
থাকা উচিত | কোথায় কোন কথা বলতে হয় তা 
আমরা অনেকে বুঝি না । আমরাও আল্লাহ আছে 
কি, নেই? এ ব্যাপারে দার্শনিক মতামত পড়েছি । 
কেউ কোন দিন প্রতিবাদ করেনি । কিন্তু আমরা 
যখন কারো বিশ্বাসে আঘাত দেওয়ার জন্য কথা 
বলি তখন প্রতিবাদ উঠবে । আর আপনার প্রতি 
কি ওহী নাধিল হয়েছে যে রাসূল জর যায়েদের 
স্ত্রীকে বিয়ে করে বৈধতা নেওয়ার জন্য জোর করে 
ওহী নাধিল করিয়েছেন? একথাটি একজন 
মানসিক বিকারগ্রস্থ লোকের কথা হতে পারে । 
আপনার কাছ থেকে এধরনের কথা আমরা আশা 
করিনা । যখন সাধারণ মানুষ আপনাদের নিয়ে 
কথা বলে তখন আমরা ছাত্র হিসেবে আমরা বড় 
কষ্ট পাই । 

কয়েকদিন আগে ধামরাইয়ের কালামপুর বাজারে 
অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা রাসূল কী সম্পর্কে 
কটুক্তি করলো । পরিকল্পনা সচিব ভুঁইয়া শফিকুল 
ইসলামের বিসমিল্লাহ নিয়ে বিরূপ মন্তব্য 
আমাদের মত ধর্মপ্রাণ লোকদের জন্য সহ্য করা 
কষ্টদায়ক । আপনার কোন কাজে না আসলে 
আপনি তা পাঠ করবেন না। আমরা যারা করি 
তাদের করতে দেন। আপনারাতো ব্যক্তি 
স্বাধীনতার কথা বলেন । তাহলে বিসমিল্লাহ বলা 
কি আমার ব্যক্তি স্বাধীনতায় পড়ে না? আর 
আমাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা নিয়ে কারো কথা বলার 
অধিকার আছে কি? 

২০১০ সালর ১ আগস্ট বিশ্বশান্তি পরিষদের 
প্রেসিডেন্ট দেবনারায়ণ মহেশ্বর পবিত্র কুরআনের 
বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেন । ঠিক আছে 
বাবা! আপনি মামলা করেছেন ভালকথা, কিন্তু 
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আমার কষ্ট হয় যখন তাদের মত লোক বিশ্বশাস্তি 
প্রতিষ্ঠাতা পরিষদের দায়িত্বশীল হন। আমরা 
অপরিসীম । আর বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামের 
ভূমিকা ফেলনার নয় । তার এরকম কাজ করার 
আগে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কুরআনের ভূমিকা 
জেনে নেওয়া উচিত ছিল। এধরনের পদে 
ব্যক্তিস্বার্থের চেয়ে পদের মুল্য ও গুরুত্ব অনেক 
বেশি । তবে কেউ যদি নিজের অবস্থান না বুঝে 
কথা বলে তা হলে তার দায় অন্যরা নিতে যাবে 
কেন? 

গতবছর ১৪ জুলাই টুঙ্গীপাড়ার জিটি পাইলট উচ্চ 
বিদ্যালয়ের ইংরেজি শিক্ষক শঙ্কর বিশ্বাস দশম 
শ্রেণীর ক্লাসে দাড়ি রাখা নিয়ে সমালোচনা কালে 
মুহাম্মদ অঁ্র-কে ছাগলের সাথে তুলনা করেছেন । 
একই বছর ২৬ জুলাই ধানমন্ডি সরকারি বালিকা 
বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মদন মোহন 
দাস মুহাম্মদ জঞ্জ ও পবিত্র হজ নিয়ে কটুক্তি 


উ্যা-য। না 


করেন । ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১১ নড়াইল সরকারি 
বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের বাংলা শিক্ষিকা নুপুর 
রায় ষষ্ট শ্রেণীর হিন্দু ধর্মের ক্লাসে রাসূল 
সম্পর্কে ও বেহেশত-দোজখ সম্পর্কে কটুক্তি 
করে বলেন, কাবা ঘর থেকে মূর্তি ভাঙ্গার কারণে 
মূর্তির অভিশাপে মহানবীর বংশ নির্বংশ হয়ে 
গেছে। তাঁর কোন বংশধর এখন বেঁচে নেই । 
মানিকগঞ্জে বিশ্বজিৎ মজুমদার কর্তৃক রাসূল 
এর জম্ম ও পবিত্র কুরআন নিয়ে কটুক্তি, বাগের 
হাটের এক হিন্দুর হাজরে আসওয়াদকে শিব 
লিঙ্গের সাথে তুলনা । খুলনার পাইকগাছায় 
আরেক হিন্দুর মহান আল্লাহকে নিয়ে ওদ্বত্যপূর্ণ 
বক্তব্য, নেত্রকোনার চন্দ্রনাথ হাইস্কুলের গেট 
থেকে কুরআনের আয়াত সম্বলিত সাইনবোর্ড 
ভেঙ্গে ফেলা, বাগেরহাটের কচুয়ায় এক হিন্দু 
কর্তৃক আল্লাহর ছবি ব্লযাকবোর্ডে অঙ্কন করা এবং 
ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে এক হিন্দুর রাসূল 
দেশের অনেক উচ্চপর্যায় থেকে বিভিন্ন সময় 
ইসলাম সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য আমাদের জনমনে 
ক্ষোভের সৃষ্টি করে । উপরুক্ত ঘটনাগুলোর প্রতি 
নজর দিলে দেখতে পাবো যে অধিকাংশ ঘটনা 
শিক্ষক এবং উচ্চশিক্ষিত নামধারী লোকদের 
কর্তৃক সংগঠিত । অনেকে সভা সেমিনারে বড় 
বক্তা বনে যেয়ে বলে যে আমাদের অসাম্প্রদায়িক 
হতে হবে । কিন্তু যারা জাতির বিবেক তাদের যে 
সমস্যা তা আমরা খতিয়ে দেখি না । পিতা-মাতার 
পরে সন্তানেরা বেশি সময় কাটায় স্কুলে এবং 
শিক্ষকদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে । এখন 
কেউ যদি ধর্মের প্রতি বিদ্বেষপুর্ণ কথা শিখায় তবে 
লাভ হবে কি? যে সমস্ত শিক্ষকেরা ধর্মের কুৎসা 
রটনা করে তাদের কাছ থেকে আমাদের সন্তানেরা 
কি শিখবে তা ভাবার সময় মনে হয় হয়েছে । 
অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গোড়ার স্বপ্নে যারা 
বিভোর তারা চিন্তা করবেন কি? 


মে'১২ 


আমি সবার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বলছি ধর্মের প্রতি 
অবমাননাকর যত কথা তা আমরা কতজন 
সাধারণ বা অশিক্ষিত লোক বলে থাকি আর 
কতজন শিক্ষিত লোক বলে থাকি? তাহলে 
সাম্প্রদায়িকতা বা অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ 
মন্তব্যের জন্য কারা দায়ী? আমরা হিন্দু মুসলমান 
যাই হই না কেন আমাদের আরো সজাগ হতে 
হবে । কোন একটি কথা শুনে যাচাই না করে 
কোন প্রকার প্রতিবাদ বা প্রতিঘাত করা উচিত 
নয়। সরকারের সময় এসেছে এদিকে নজর 
দেওয়া তা না হলে এ সমস্ত ছোটখাট বিষয় নিয়ে 
অনেকে রাজনীতি বা স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা করবে । 
মন্তব্যকারী যে ধর্মের বা যতবড় রাজনৈতিক 
দলের হোক না কেন তার শাস্তির আওতায় 
আনতে হবে। একবার সাধারণ মানুষের 
সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পেলে কোন কিছুতে সেই 
আন্দোলন থামানো কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে | এছাড়া 
মাননীয় আদালত এর আগে অনেককে ধর্ম 


অবমাননার জন্য শাস্তি প্রদান করেছেন । কেননা 
অন্যের ধর্মকে অবমাননা করা একদিকে ধর্মীয় 
স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ অন্যদিকে বাংলাদেশের 
সংবিধান পরিপন্থী । তাই এসমস্ত বিশৃঙ্খলাকারী, 
দুষ্ট প্রকৃতির মানুষদের আইনের আওতায় এনে 
শাস্তি দেওয়ার প্রার্থনা করছি । আর মসজিদের 
শিক্ষাপ্রদান করতে হবে । সব ধর্ম যে অন্যকে 
ভালবাসতে শিক্ষা দেয় তা অল্পশিক্ষিত ও সাধারণ 
মানুষদের বুঝাতে হবে । আমরা আশা করব 
দোষীদের শাস্তি প্রদান করবে । কেননা আমরা 
শান্তি, সমৃদ্ধি ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ চাই । কেউ 
ধর্মীয় সম্প্রীতি নষ্ট করে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি 
করবেন না, প্রিজ! 


লেখক: শিক্ষার্থী, বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়, 77751/077৮7071/(6)7/7/00.৫077 


বে 


প্রবাসী ও কর্মব্যস্ত অভিভাবকদের জন্য নির্ভরযোগ্য এক ছীনি প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত : ১৪২৪ হিজরী, মুতাবেক ২০০৩ ইংরেজি 


ঞ& মনোরম দ্বীনি পরিবেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পিতৃম্নেহে শিক্ষাদান । 
& দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, অংক তথা আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় | 

& ধর্মীয় নির্দেশনার বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্রদেরকে আমলী হিসেবে গড়ে তোলা । 
& ছাত্রদের কাপড় ধোয়া, আয়রনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কার্ধাদি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা । 
& রুটিন মাফিক, স্বাস্থ্য সম্মত ও উন্নতমানের সুষম খাবার পরিবেশন । 

& সুপরিসর পরিচ্ছন্ন নিরাপদ আবাসন ও সার্বক্ষণিক তত্বীবধান । 


শিক্ষাপ্রণালী 


টেন ইংরেজি, অংক শিক্ষা দেওয়া হয় । 


মাত্র দু'বছরে সহীহ-শুদ্ধরূপে কুরআন শরীফ নাজেরা পড়ার যোগ্যরূপে গড়ে তোলা 
হয় । ১৫টি সুরা মুখস্থ করানো হয় এবং যাবতীয় দু'আ কালিমা ও 
মাসায়িল শিক্ষা দেওয়া হয় । পাশাপাশি প্রে/নার্সারি হতে কে. জি. টু পর্যন্ত বাংলা, 


প্রয়োজনীয় 


মাত্র তিন/চার বছরে শিশুদের সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ তাজবীদসহ সহীহ-শুদ্ধরূপে 


বিভাগ 


মুখস্থ করার ব্যবস্থা করা হয় । কালেমা-নামাজ, আযান-ইব্কীমত, পাক-তাহারাতের 
রে মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাথে সাথে আরবী, বাংলা, অংক ও 


প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয় । 
৮০০84 ঞ্জ মাত্র ছয় বছরে ডিগ্রি পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজিসহ ছালেছ ছানভীয়া 


ছাত্রদের জন্য 
কিতাব বিভাগ 


(জামাআতে ছুয়াম) পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করা (অর্থাৎ আট বছরে বি. এ. 
পর্যন্ত বাংলা ইংরেজিসহ দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত) । 


বিঃ দ্রঃ- প্রতি বছর শাওয়াল মাসের ০৭ তারিখ হতে ভর্ত আর্ত হয় ৷ 


সীমিত আসনে ভর্তি করা হয় । 


বাড়ি £% ১৭২, রোড 7 ৮, ব্লক 7 বি, চান্দগাও আবাসিক এলাকা 
চট্টগ্রাম । ফোন ৫ ০১৯১১ -৮৮ ১৩ ৪৫, ০১৯১৭-০৪ ৬৬ ০২ 


-। আত্তান্তহীদ ৫ 


শীর্য।বি।ষ।য় 


এতিহাসিক মে দিবস: 
ইসলামই 

আশার আলো 
শ্রমিকের 
অধিকার 
প্রতিষ্ঠায় 


মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 


মে দিবস । শ্রমজীবী মানুষের এক বিশাল অর্জন, 


অধিকার প্রতিষ্ঠার এক মহান স্মারক | এ দিনে 
ন্যায্য অধিকার আদায়ের আনন্দে | চলে বর্ণাঢ্য 
আয়োজন । অনুষ্ঠিত হয় বিভিনতর সেমিনার- 
সিম্পোজিয়াম । রং-বেরঙের লেখা প্রেকার্ড ও 
মানুষের পদভারে মুখরিত হয়ে ওঠে পৃথিবীর 
রাজপথ | যুগ যুগ ধরে এভাবে পালিত হয়ে 
আসছে এতিহাসিক মে দিবস । বছর যতই 
অতিবাহিত হচ্ছে, এ দিনের আয়োজনে নতুন 
নতুন মাত্রা যোগ হচ্ছে। কিন্তু এসবের পরও কি 
শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের ন্যায্য অধিকার 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছেঃ উত্তর অবশ্যই না। অথচ 
ইতিহাস প্রমাণ করেছে, খিস্টীয় ঘষ্ঠশতাদ্বীর পর 
থেকে পৃথিবীর শ্রমজীবী, মেহনতি মানুষ যা-ই 
কিছু তাদের অধিকার পেয়েছে, সবই একমাত্র 
আমাদের পবিত্র ধর্ম ইসলামের মাধ্যমেই 
পেয়েছে । একমাত্র ইসলামই দিয়েছে শ্রম ও 
তাদের কাংজ্ফষিত সব অধিকার । সমাজতন্ত্র, 
পুঁজিবাদ... অনেক কিছু এসেছে পৃথিবীতে । 
পৃথিবীর মানুষ পরীক্ষা করেছে; সবই ব্যর্থ হয়েছে 
চরমভাবে । বাংলাদেশের মত এত সংখ্যক খেটে 
খাওয়া, শ্রমজীবী মানুষ খুব কম দেশেই আছে । 
আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সর্বস্তরের শ্রমিক আছে এ 
দেশে । ফলে তাদের বর্ণনাও বেশি । কিন্তু আমরা 
খুব কমই জানি, ইসলাম আমাদেরকে কী কী 
দিয়েছে এ সম্পর্কে? মালিক জানে না তার দায়িত্ 
কি? শ্রমিক জানে না তার কর্তব্য কি? মুসলমান 
হওয়া সত্বেও ইসলাম প্রদত্ত অধিকারগুলো না 
জানা আমাদের জন্যে লঙ্জাস্কর ব্যর্থতা নয় কি? 
এ ব্যর্থতা থেকে অবশ্যই মুক্তি পেতে হবে ৷ এ 


মে১২ 


ক্ষেত্রে ব্যাপক সচেনতা সৃষ্টির লক্ষ্যেই আজকের 
এ নাতিদীর্ঘ আলোচনা ও পর্যালোচনা | 

১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাই অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল 
সোশালিস্ট কংগ্রেসে ১ মে শ্রমিক দিবস হিসেবে 
ঘোষিত হয় এবং তখন থেকে অনেক দেশে 
শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক উদযাপিত হয়ে আসছে । 
রাশিয়ায় এবং পরবর্তীকালে আরো কয়েকটি 
দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্রব সংঘটিত হবার পর মে 
দিবস বিশেষ তাৎপর্য অর্জন করে | জাতিসংঘের 
একটি বিশেষায়িত সংস্থা হিসেবে আন্তর্জাতিক শ্রম 
সংস্থা আইএলও) প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের 
মৌলিক অধিকারসমূহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে 
স্বীকৃতি লাভ করে । আই এল ও শ্রমিকদের 
প্রতিষ্ঠা করে এবং সকল দেশে শিল্পপতি, মালিক 
ও শ্রমিককে তা মেনে চলার আহ্বান জানায় । 
এভাবে এক'শ বাইশ বছর ধরে শ্রমজীবী মানুষের 
অধিকার আদায়ের এ দিনটি সগৌরবে উদযাপিত 
হয়ে আসছে । উল্লেখ্য, ১৮৮৬ সালে আমেরিকার 
শিকাগোর হে মার্কেটে আট ঘন্টা কর্ম দিবসের 
দাবিতে শ্রমিকরা আত্মবিসর্জন দিয়েছিল । এ 
ত্যাগের বিনিময়ে আজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দৈনিক 
৮ ঘণ্টা কাজ । 

স্বার্থে এর চেয়ে বড় কোনো অর্জন নেই । তাইতো 
কালের পরিক্রমায় প্রতি বছর মে মাস যখন 
আসে, শ্রমিকরা সরব হয়ে ওঠে । মালিক পক্ষও 
কিছুক্ষণের জন্যে শ্রমিকদের পাশে গিয়ে দাড়ায় । 
মহান মে দিবসের এ চেতনা ধারন করে 
শ্রমিকরাও নিজেদের গর্বিত বোধ করে | 

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাড়তি একটি দিন ছুটি এবং 
কিছু আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া আর কিই বা পেয়েছে 
শ্রমজীবী মানুষ । অথচ শ্রমিক ও শ্রমজীবী 
মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রমের কল্যাণেই যুগে যুগে 
বিকশিত হয়েছে আধুনিক বিশ্বের সকল স্থাপত্য ও 
নির্মাণশৈলী, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের যত সব অর্জন | 
আজ যদি আমরা আমাদের বাংলাদেশসহ 
প্রাশ্চাত্য ও পাশ্চাত্য প্রভাবিত দেশসমূহে শ্রমজীবী 
মানুষের হাল-হাকিকত পর্যালোচনা করি এবং 
গার্মেন্ট, শিল্প-কারখানা ও বিভিন্ন ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠানগুলোতে সরেজমিনে গিয়ে পর্যবেক্ষণ 
করি, তাহলে শ্রমজীবী মানুষের যে চিত্র ফুটে 
ওঠবে তা কখনোই উদার মানবিকতার ধর্ম 
ইসলামের শ্রমনীতির সাথে তো নয়ই বিশ্ব স্বীকৃত 
আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার নীতিমালার সাথেও 
সামঞ্জস্যশীল হবে না । এখনো মিডিয়ায় শ্রমিক ও 
মেহনতী মানুষের দুর্বিসহ কর্মের সচিত্র কাহিনী 
দৃষ্টিগোচর হয় প্রতিনিয়ত । ইথারে কান পাতলে 
এখনো শোনা যায়, নারী ও শিশু শ্রমিকদের 
বেদনা বিধুর হাহাকার । বঞ্চিত মানুষের 
আর্তচিৎকার | 

সাম্প্রতিক শিল্প-কারখানা ও গার্মেন্ট-ফ্যাক্টরিতে 
ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার তদন্তে দেখা গেছে, 
অপরিকল্পিত শিল্পভবন নির্মাণ, ভবনের মধ্যে 
চলাচলের পথ সরু হওয়া আর আপদকালীন 
মুহুর্তে প্রায়শই ভবনের প্রধান গেইট বন্ধ থাকার 
কারণেই শ্রমিক মারা গেছে বেশি । মালিক ও 


শ্রমিকদের পারস্রিক অনাস্থার কারণে বিভিন্ন 
কঠোর আইনও বলবৎ করা হয় অনেক 
ফ্যাক্টরিতে, যা রীতিমত অমানবিক পর্যায়ে পড়ে । 
আসলে এসব সমস্যার উৎপত্তি হচ্ছে পুঁজিবাদী ও 
মুক্তবাজার অর্থব্যবস্থা ৷ যেখানে অর্থ উপার্জনেই 
আসল | কোথ্েকে, কিভাবে তা আয় করা হচ্ছে 
সে কথা এখানে মুল্যহীন। উন্নত মানবিক 
মূল্যবোধ বলতে কিছুই নেই সেখানে । সোভিয়েত 
ইউনিয়নের মেরুদন্ড ভেঙে যাওয়ার পর থেকে 
পাশ্চাত্য ও পাশ্চাত্যের আদর্শে গড়ে ওঠা দেশে 
দেশে যে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা এখন প্রবল 
প্রতিপত্তির সাথে চলছে তাতে শ্রমিকদের স্থান 
একটি যন্ত্র বা পুঁজি হাসিলের নিছক মাধ্যমের 
চেয়ে বেশি কিছু নয়। বিষয়টি আরো খোলাসা 
করে এভাবে বলা যায়: 

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় শ্রমজীবী মানুষের 
মুক্তির কথা বলা হলেও রান্ত্রীয় মালিকানাধীন 
পুঁজিব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণীসহ সমাজের প্রতিটি 
মানুষই ছিল উৎপাদনের যন্ত্রবিশেষ | ব্যক্তির 
অর্থনৈতিক মালিকানা ও অর্থনৈতিক সংজ্ঞা 
অস্বীকার করার ফলে ব্যক্তির কর্মস্পৃহা ও 
উৎপাদনশীলতা স্থবিরতার শিকার হয় । রাষ্ট্রীয় 
নেতৃত্ব পর্যায়ে এবং সরকারি ক্ষেত্রে বিশেষ 
অভিজাত শ্রেণী বা আমলাতন্ত্রের উদ্ভব হয় । ফলে 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের স্োগান ব্যর্থ 
হয়ে যায় । ফলে কার্যত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ও 
শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক মুক্তি, মানবিক উৎকর্ষ 
ও গণতান্ত্রিক উত্তরণ আসেনি | 

পক্ষান্তরে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থায় যেখানে পুঁজির 
ধর্মই হচ্ছে মুনাফা অর্জন, সেখানে শ্রমজীবী মানুষ 
আরও অসহায় । শ্রমজীবী মানুষকে শোষণ না 
করে অথবা ভোক্তা জনগণের ঘাড়ে অধিক সুদ ও 
পণ্যমূল্য না চাপিয়ে পুঁজি বিকশিত হতে পারে 
না। যেখানেই নিরংকুশ পুঁজিবাদ, সেখানেই 
অপ্রতিরোধ্য শোষণ ও নিপীড়ন । এ শোষণ এখন 
আর ব্যক্তিপর্যায়ে সীমাবদ্ধ নেই; ধনী ও উন্নত 
পুঁজিবাদী দেশগুলোর মারণাস্ত্র পরিণত হয়েছে । 
তাদের সাগ্রাজ্যবাদী নখর আড়াল করে দুর্বল 
দরিদ্র বিশ্বের ওপর অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক 
আগ্রাসন চালাচ্ছে এর মাধ্যমে তারা । এর 
বাইরেও একক পরাশক্তি রাষ্ট্রসমূহ তৃতীয় বিশ্বের 
দরিদ্র দেশগুলোর প্রাকৃতিক সম্পদ, ব্যবসা- 
বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে 
নিয়েছে । এ অবস্থাটি ওপনিবেশিক আমলের 
সাম্রাজ্যবাদী শোষণব্যবস্থার সাথেই তুলনীয় । 
মোটের ওপর আজকের শ্রমিক শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদী 
পুঁজিপতিদের হাতে চরমভাবে নিম্পেষিত হচ্ছে । 
আধুনিক পৃথিবীর প্রচলিত পাশ্চাত্য অর্থব্যবস্থা 
শ্রমজীবী মানুষের সমস্যা প্রকৃতভাবে অনুধাবন 
করে এর যথার্থ সমাধান দিতে ব্যর্থতার পরিচয় 
দিয়েছে । অধিকন্তু ইহুদি নিয়ন্ত্রিত পাশ্চাত্য 
মিডিয়ার একপেশে প্রচারণার দরুন বঞ্চিত 
শ্রমিকরাও জানতে পারছে না, মুক্তির পথ 
কোথায়? পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক পন্থায় শ্রমিকরা 
আন্দোলন করে জালাও-পোড়াও নীতিতে 
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মালিকপক্ষের কিছু আর্থিক ক্ষতি সাধন করলেও 
তাদের প্রকৃত কোনো লাভ হচ্ছে না । এতে করে 
মালিকরাও আরো নির্দয় ও কঠোর হয়ে ওঠে । 
ফলশ্রুতিতে মালিক এবং শ্রমিকদের মাঝে বিরাজ 
করে সব সময় এক ধরনের যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব । কে 
কাকে ঠকাতে পারে, এ রকম মানসিকতা | লাভ 
কারোই হয় না । বরং উভয় পক্ষই নিয়ত ক্ষতিগ্রস্ত 
হচ্ছে। 

এক কথায় সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের অক্টোপাশে 
আবদ্ধ আজকের শ্রমিক ও মেহনতী মানুষ । অল্প 
কর্মসংস্থান, নিরাপত্তাহীনতা, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশু 
ও নারী শ্রমিকদের ঠেলে দেয়াসহ নানাধরনের 
অমানবিক আচরণে পিষ্ট আজকের শ্রমজীবী 
মানুষ । এরপরেও কর্মসংস্থানের অভাব | 
বেকারত্বের ভারে ন্যুজব দেশের যুবসমাজ । দুমুঠো 
বণিতা । তাহলে কি মুক্তির কোনোই পথ নেই । 
খেটে খাওযা মানুষের সম্মানজনকভাবে বেঁচে 
থাকার কি কোনো অধিকার নেই । আছে। 
অবশ্যই আছে । আর তা হচ্ছে ইসলাম | ইসলামী 
সমাজ ব্যবস্থায় শ্রম ও শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদা 
যেমন তুলে ধরা হয়েছে, তেমনি শ্রমিকদের ন্যায্য 
অধিকারও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে । মালিক পক্ষের 
শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় গুণাবলিও নির্ধারিত করেছে 
ইসলাম | 

শ্রমিকদের হাতে পুঁজি বিনিয়োগের কোনো উপায় 
না থাকায় এবং নিজেদের গতর খেটে পেট 
চালাতে হয় ভেবে তাদের মানসিক কাঠামো 
স্বভাবতই দুর্বল হয়ে থাকে । এক লজ্জাজনক 
অনুভূতির শিকার হয়ে পড়ে তারা । ইসলাম 
শ্রমিকদেরকে এই হীনমন্যতা থেকে মুক্তি 
দিয়েছে । গতর খেটে উপার্জন করা ইসলামের 
দৃষ্টিতে কোনো লজ্জাজনক কাজ নয় । হালাল 
রুজি তালাশ করা তা যে ভাবেই হোক অত্যন্ত 
প্রশংসনীয় কাজ । নবী কারীম সা. ইরশাদ 
করেছেন, শ্রমজীবীর উপার্জনই উৎকৃষ্টতর. যদি 
সে সৎ উপার্জনশীল হয় ॥ [আহমদ] একবার রাসূলে 
করীম ঞ্র্জু-কে জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর 
রাসূল! কোন ধরনের উপার্জন শ্রেষ্ঠ তর? তিনি 
উত্তর দিলেন, “নিজের শ্রমলব্দ উপার্জন |” [আহমদ ও 
তবরানী] 

একজন শ্রান্ত সৎকর্মী শ্রমিক যখন সন্ধ্যায় বাড়ি 
ফিরে আসে তখন আল্লাহ তার প্রতি এমন সত্তষ্ 
হন যে, তার গুনাহ-খাতা তিনি মাফ করে দেন । 
এ প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ জজ বলেছেন, “যে ব্যক্তি 
শ্রমজনিত কারণে ক্লান্ত সন্ধ্যা যাপন করে, সে 
ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়েই তার সন্ধ্যা অতিবাহিত করে । 
[তবরানী] একজন মুমিনের কাছে এর চেয়েও 
আবেদনময় বাণী আর কি হতে পারে? উপার্জনের 
প্রতি উৎসাহিত করতে গিয়ে আল্লাহ পাক ইরশাদ 
করেন, 'যখন নামায তোমাদের শেষ হয়ে যায়, 
তখন তোমরা (আল্লাহর) জমিনে ছড়িয়ে পড় । 
আর আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশে ব্যাপৃত হয়ে 
যাও ।' [সূরা জুমআ: ১০] 


মে১২ 


কোনো রকমের উপার্জন না করে সমর্থ ব্যক্তির 
বেকার বসে থাকাকে ইসলাম খুবই ঘৃণার চোখে 
দেখে । ভিক্ষাবৃত্তিতে লিপ্ত হওয়াকে নবী কারীম 
জক্জ এত বেশি ঘৃণা করতেন যে, তিনি বলতেন, 
“যে ব্যক্তি আমার সঙ্গে ওয়াদাবদ্ধ হবে যে, সে 
কোনোদিন ভিক্ষা করবে না, তার জান্নাত লাভের 
দায়িত্ব আমি নিলাম ।' আবূ দাউদ] 

আজকের বস্তুতাত্ত্রিক পৃথিবী আর্থিক মানদন্ডের 
ওপর ভিত্তি করে মানুষে মানুষে এক বিরাট 
সামাজিক বৈষম্যের সৃষ্টি করে ফেলেছে । ধনাঢ্য 
করে না। প্রায়শই দেখা যায়, রিকশাওয়ালা, 
টেম্পোর হেলপার, বাসের স্টাফদের সাথে ধনিক 
শ্রেণী অমানবিক আচরণ করে । কথায় কথায় 
তাদের মার-ধর করে । কোনে কোনো বিত্তশালী 
সখের বসে ফুটপাতের খেটে খাওয়া মানুষের 
উপর তাদের গাড়ি তুলে দিয়ে চলে যায়। ধরা 
পড়লেও পয়সা কিছু দিয়ে থানা-পুলিশকে 
ম্যানেজ করে নেয়। বাধ্য হয়ে চিকিতসা সেবা 
দিলেও আহত মানুষটা যে সারা জীবনের জন্যে 
পঙ্গু বা বিকলাঙ্গ হয়ে গেল তার দায়-দায়িত্ব কে 
নেবে । এভাবে অনেক উদাহরণ পেশ করা যায় । 
সর্বত্র এমন ভাব যেন ওরা তাদের সামনে মানুষই 
নয় । অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষে মানুষে এ 
বৈষম্য জাহিলিয়াতের নিদর্শন বৈ কিছু নয়। 
ইসলামের চোখে মানুষ হিসেবে সবাই সমান । 
নহে বড়-ছোট সকল মানুষ এক সমান । 
রাসূলুল্লাহ জজ এক হাদীসে দ্ঘ্যর্থহীন ভাষায় 
ঘোষণা করেছেন, ইসলামের দৃষ্টিতে কেউই, 
কোনো সম্প্রদায়ই মানবতার উধ্র্বে নয় । তার 
কাছে মনিব-চাকর, উচ্চ-নীচ এবং গরীব ও 
আমীর সকলই সমান । কারও মধ্যে পার্থক্য 
নেই । তবে ইসলামের দৃষ্টিতে একমাত্র পার্থক্যের 
কারণ হতে পারে পরহেজগারী ও সৎকর্ম । এ-ই 


বিষয়টিকে আরো প্রাঞ্জল করে বলেন, “আমি 


দেখেছি, তোমরা তাদেরকে নিকৃষ্ট মনে কর এবং 


তাদের অধিকার ও দাবী-দাওয়ার প্রতি শ্রদ্ধা 
পোষণ কর না, এ কি ব্যাপার? এ কি জাহিলিয়াত 
যুগের অহংকার নয়? নিশ্যয়ই এটা জুলুম ও 
অন্যায় । আমি জানি, প্রাক-ইসলামী যুগে তাদের 


কোনো মর্যাদা ছিল না, তাদেরকে বিত্তবান এবং 


সর্দার ব্যক্তিরাই তাদের মান ও ইজ্জতের মালিক- 
মোখতার হত । আর আল্লাহর বান্দারা এ কথা 
ভুলে গিয়েছিল যে, মানুষ হিসেবে সবাই সমান 
এবং অধীনস্থগণও ইনসাফ পাওয়ার অধিকারী | 
সে যুগের কথাও আমার মনে আছে, যখন ধনাঢ্য 
ও সর্দার ব্যক্তিরা নিজেদেরকে মানবতার উর্ধে 
মনে করত এবং তাদের কোনো অপরাধ হতে 
পারে না বলে প্রচারণা চালাতো | তারা মনে 
কেবল মালিকদের খেদমত করা এবং তাদের 
জুলুম সহ্য করা । মালিকদের সামনে সেবকদের 


ওঠা-বসা নিষিদ্ধ ছিল । সামনে কথা বলা এবং 


তাদের কোনো কাজে আপত্তি প্রকাশ করাও 
হত্যার কারণ হয়ে দাঁড়াতো । কিন্তু ইসলাম এ 
সকল কু-প্রথার বিলুপ্তি সাধন করেছে এবং 
জাহিলিয়াতের সকল অহংকার উচ্ছেদ করে 
দিয়েছে ॥ [কন্যল উম্মাল] 
ইসলমের দৃষ্টিতে শ্রমিকের শ্রম মালিকের 
আমানত | অর্থাৎ কোনো শিল্পপতি বা মিল- 
কারখানার মালিক যখন কোনো শ্রমিককে নিয়োগ 
দেয় নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে, তখন শ্রমটা 
শ্রমিকের পক্ষ থেকে ওই মালিকের নিকট 
আমানত | সে আমানত ন্যাধ্য প্রারিশ্রমের মাধ্যমে 
শ্রমিককে যথাযথভাবে অবশ্যই আদায় করতে 
হবে । নিয়োগপত্রে উল্লিখিত চুক্তি ও অঙ্গীকার পূর্ণ 
করা একজন মুমিনের জন্যে অত্যাবশ্যক | 
রাসূলুল্লাহ জুট ইরশাদ করেছেন, “যার কাছে 
আমানতদারি নেই তার ঈমান নেই । যে অঙ্গীকার 
পূর্ণ করে না তার কোনো দীন নেই ।” [মিশকাত] 
কড়াকড়ি করেছে, মালিকদেরকেও অধীনস্থদের 
সম্পর্কে হুশিয়ার করে দিয়েছে৷ রাসূলুল্লাহ জু 
ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেকই তার অধীনস্থ বিষয়ে 
করা হবে ॥ [মুসলিম] ইসলাম এভাবে মালিক ও 
শ্রমিক উভয়কে নিজ নিজ দায়িত্ব বুঝিয়ে 
দিয়েছে । উভয়ের মাঝে জবাবদিহিমূলক পরিবেশ 
সৃষ্টি করেছে । যাতে মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক মধুর 
ও ভ্রাতৃতৃপূর্ণ হয় । আজ যদি আমাদের সমাজে 
মালিক ও শ্রমিকদের মাঝে ইসলামের এ সম্পর্ক 
বিরাজ করত, তাহলে দুর্নীতি, আত্মসাৎ, কাজ- 
চুরি ইত্যাদি অনেকাংশে হাস পেত | মিল- 
কারখানার মালিকদের এত কঠোর হতে হত না 
এবং শ্রমিকদেরও অধিকার আদায়ের জন্যে 
ধর্মঘট-আন্দোলনে যেতে হত না । উভয় পক্ষই 
লাভবান হত । ফলে অর্থনৈতিকভাবে দেশের 
উন্নতি হত। 
অবশেষে নিদ্ধিধায় বলা যায়, মালিক পক্ষের 
অকথ্য শ্রমিক-নির্ধাতন, এ নির্যাতনের প্রতিবাদে 
দেশে দেশে রক্তক্ষয়ী শ্রমিক আন্দোলন এবং 
আন্দোলনের ফলে মিল-কারখানা ও বিভিন্ন 
ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যে অচলাবস্থা ও জটিলতা সৃষ্টি 
হচ্ছে তাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, এতদিন ধরে চলে 
মতবাদ শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের ন্যায্য 
অধিকার প্রতিষ্ঠায় চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে । তাই 
আমাদেরকে নতুর করে ভাবতে হবে । বিশেষত: 
মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট এ বাংলাদেশে শ্রমজীবী 
মানুষের দুঃখ, দুর্দশা লাঘবে ঠান্ডা মাথায় চিন্তা 
করতে হবে দেশের নীতি-নির্ধারকদের । আমরা 
গর্বের সাথে বলতে পারি, ইসলামই এক্ষেত্রে 
একমাত্র আশার আলো । ইসলাম প্রদর্শিত 
দিকনির্দেশনায়ই ফিরে পেতে পারে বঞ্চিত 
শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য অধিকার, মালিকরাও 
পেতে পারে তাদের কাংভিখিত অর্জন । ইসলামের 
স্বর্ণালী ইতিহাস তা-ই প্রমাণ করে । আল্লাহ 
তাআলা সবাইকে সুমতি দান করুক । 

রিয়াদ থেকে, ১৪ এপ্রিল ২০১২ 


। আত্তার্তহীদ 


তান্ডব: পরিত্রাণ কোন পথে? 


আবুল কালাম আনসারী 


ইলমে ওহী একটি অসাধারণ জ্ঞান । আল্লাহ 
তায়ালা নবী মুহাম্মদ ক্র্-এর মধ্যে ইলমে ওহীর 
দ্বারা এমন অসাধারণ ও বিস্ময়কর জ্ঞানের 
সনিবেশ ঘটিয়েছিলেন । যার আলোকে তিনি তার 
আগমনকাল থেকে কিয়ামত অবধি আসন্ন সকল 
ফিতনা সম্পর্কে উম্মতকে অবহিত ও সর্তক 
করেছেন । দিক নির্দেশনা দিয়েছেন | যেন উম্মতে 
মুহাম্মদী সেসব আগ্রাসন ও ভ্রষ্টতা থেকে 
নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে । চলমান বিশ্বে 
সেকুলারিজম নামে যে নাস্তিকতা ও ধর্মদ্রোহিতার 
এর হুশিয়ারী রয়েছে । তিনি বলেন, “এক সময় 
উম্মতের সামনে এমন কঠিন মুহূর্ত আসবে যখন 
অপরাধ প্রবণ সম্প্রদায় নরকের সামনে অবস্থান 
করবে এবং মানবতাবাদী মুসলিমদেরকে সেদিকে 
আহ্বান করতে থাকবে । যারা তাদের আহ্বানে 
অতিসংক্ষিপ্ত অথচ চমত্কার ভাবে কত বড় বিশাল 
ফিতনার প্রতি সর্তক করেছেন । যাতে ধর্ম বিমুখ 
স্বেচ্ছাচারী ও স্যেকুলারিজমের সংখ্যাধিম্যের প্রতি 
ইঙ্গিত পাওয়া যায় । উপর্যুক্ত হাদিসের প্রতি লক্ষ 
করলে প্রবল ধারনা হয় যে, নবী 


করেছিলেন । সেজন্য আমরা সেকুলারিজমের 
সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও কার্যক্রম তুলে ধরছি । 
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আলোকে নিজে দূরে থাকবেন এবং বন্ধু বান্ধব 
সমাজ, দেশ ও বিশ্ব মুসলিমের আত্মরক্ষায় সচেষ্ট 
হবেন | আল্লাহ আমাদের সহায় হোন । 


সেকুলারিজম কি? 

সেকুলারিজম একটি ল্যাটিন শব্দ। যার সরল 
বাংলা অর্থ ধর্মহীনতা । তবে প্রচলিত অর্থ 
ধর্মনিরপেক্ষতা ৷ এটা মুলত একটা ক্রিম্যাসন | যা 
কুচক্রী ইহুদীদের একটি গোপন সংঘের 
আন্দোলন । যাদের উদ্েশ্য মানবাধিকার, 


সকল ক্ষেত্র থেকে ধর্মকে পৃথক করে ফেলা এবং 
মানুষকে জড়বাদী ও প্রকৃতি পূজারি বানিয়ে 
আত্মবিস্মৃত করে তোলা | তাদের দাবি হলো ধর্ম 
অনুশীলন মানবিক স্বাধীনতা পরিপন্থি । সুতরাং 
জীবন-জীবিকা লেনদেন, আচার-অনুষ্ঠান, ধর্ম ও 
ন্যুনতম সম্পর্কও থাকবে না । ধর্ম মানব স্বভাব ও 
প্রকৃত বিরুদ্ধ । অতএব কোনো ধর্মেরই আনুগত্য 
করা ঠিক নয় । অবস্থা দৃষ্টে দূ বিশ্বাস জন্মে যে 
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“যখন তাদেরকে বলা হয় যে, এসো আল্লাহ 
তায়ালার পক্ষ থেকে অবর্তীন দীন ইসলামের 


দিকে । নবীর প্রকৃত শিক্ষা শরিয়তের পূর্ণ 
আনুগত্যের পথে, তখন যে মুসলিম সকল 
অনুসরণ থেকে মানুষকে বাধা দিতে থাকবে ।” 
[সূরা নিসা : ৬১] 

পবিত্র কুরআন তার শব্দশৈলিতে এখানে এমন 
যে, উপর্যুক্ত মুনাফিক শ্রেণী কেবল নবী যুগের 
সঙ্গেই বিশেষায়িত নয় । কিয়ামত অবধি প্রতি 
যুগেই তারা বিদ্যমান থাকবে এবং স্ব-স্ব 
কার্যকলাপে অনমনীয় হয়ে থাকবে । 


সেকুলারিজমের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 
সেকুলারিজম আসলে ইউরোপের সৃষ্ট । কারণ 
হিসেবে কলা যায় ইসলাম যখন জ্ঞান রাজ্যের 
শাহি ফটক উন্মোচন করলো এবং তার জ্ঞানের 
দ্যুতি ও প্রভা প্রাচ্য অতিক্রম করে পাশ্চাত্যের 
গ্রানাডা ও বসনিয়া পর্যন্ত পৌছে গেল । তখন 
প্রতিচ্যবাসীর কেবল বোধোদয় হলো । কেননা 
খিস্টাব্দ গেল শতক পর্যন্ত পুরো ইউরোপ গিজাঁ ও 
চার্চের ব্যাপক প্রভাব বিদ্যমান ছিল । সতের 
শতকে এসে ইউরোপবাসী যখন মুসলামনেদের 
শিক্ষা স্বাধীনতা ও অগ্রগতি এবং খিস্টান পাদরি 
ও রাষ্ট্রনায়কদের সংকীর্নতা ও গোঁড়ামি প্রত্যক্ষ 
করলো । যার ফলে তারা নিজেদের জ্ঞান 
গবেষণার সীমাবদ্ধতা ও স্বাধীন ভাবে মত 
প্রকাশের প্রতিবন্ধকতা অনুভব করলো । তখন 
তাদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, 
আমাদের উন্নয়ন অগ্রগতির একমাত্র প্রতিবন্ধক 
খিস্টধর্ম । সুতরাং সতের শতকে এসে ইউরোপ 
বাসী ধর্মের ওপর তাদের অনাস্থার ঘোষণা দিল । 
আর এর মধ্যদিয়ে কুচক্রীদের মনোবাঞ্কতা পূর্ণ 
হলো । কেননা এই ঘটনার নেপথ্য নায়ক ছিল 
অপরাধ জগতের অতিগোপন সংগঠন ইহুদিবাদী 
ক্রিম্যাসন | তাদেরই হঠকারিতা ও ষড়যন্ত্রের 
ফসল এটা । সেখানে যখন সেকুলারিজমের বিজয় 
ডংকা বেজে উঠলো । তখন তারা ঘোষণা দিল, 
এখন থেকে মুক্তবুদ্ধির স্বাধীনতা থাকবে । ধর্মের 
পায়ে বেড়ি পরবে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত 
হবে এবং মনপ্রকৃতির ও প্রকৃতির বিজয় নিশান 
পত পত করে উড়তে থাকবে । 

সমগ্র ইউরোপে যখন তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্ব 
এলো তখন তারা বিশ্বময় নেতৃত্বের স্বপ্নে বিভোর 
হয়ে পড়লো । তারা প্রাচ্য অভিমুখে অভিযানে 
বেরিয়ে পড়লো । ১৭৮৯ সনে তারা সর্বপ্রথম 
মিশরে আক্রমণ করলো | এভাবে কুটকৌশল ও 
ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে উনিশ শতক আসতে না 
আসতেই তারা সমগ্র প্রাচ্য নিজেদের নিয়ন্ত্রনে 
নিয়ে নিলো । এতে অপরিনামদর্শী বস্তু পূজারী 
কতিপয় নামধারী মুসলিমকেও তারা নিজেদের 
দলে ভিড়িয়ে নিলো । 


পাচ্য ও প্রতিচ্যের সেকুলার নেতৃবর্ণ 


সেকুলারিজমের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তৃতির পেছনে যেসব 
বকভদ্র ও বক্রচৈত্তিক লোক নেতৃত্ব দিয়েছে, 
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অসম্ভব ভূমিকা পালন করে তাকে এগিয়ে নিয়ে 
গেছে, তাদের মধ্যে উন্লেখযোগ্য কজন হলেন 
পাশ্চাত্যের ডারউইন | গবেষণার নামে তিনি 
মতবাদ প্রতিষ্ঠার প্রানান্তকর প্রচেষ্ঠা করেছেন । 
তাকে পৃথিবীর সবাধিক নিকৃষ্টতম প্রবঞ্চক 
বিবেচনা করা হয় । ক্রয়েড, তিনি জাতীয়তা বাদ 
নির্ধরণ করেছেন, তারপর এ্যাডম স্মিথ, পুজিবাদ 


প্রাচ্যে তাদের মানবাঞ্চতা ও চিন্তা-দর্শন বাস্ত 
অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাদের মধ্যে কামাল 
আতাতুর্ক, তহা হুসাইন, জামাল আবদুল নাসের, 
চেরাগ আলী, এনায়েতুল্লাহ মাশরেকী, গোলাম 
পারভেজ, গোলাম কাদিয়ানী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য । 
সময়ে গ্লোবালাইজেশন তথা বিশ্বায়ন নামে 
আবির্ভূত হয়েছে । কে জানে সামনে তার আরো 
কত খোলস বদলায় । 


সেক্যুলারিজমের লক্ষ্য 

মুসলিম উম্মাহকে ধর্ম বিমুখ করে বস্তবাদের সঙ্গে 
সম্পৃক্ত করে ফেলবে । যেন পাশ্চাত্যের মোড়লি 
পনায় এতোটুকু চিড় না ধরে । কেননা ইসলামী 
শিক্ষা দীক্ষা চিন্তা-দর্শন আধ্যাত্সিকতা এবং 
ও রাজ্যাসনের চাবিকাঠি | সুতরাং মুসলামানদের 
পূর্ণ মনোনিবেশ কেন্দ্রিভূীত থাকতে হবে নিজ 
ঈমান ও ঈমানী চাহিদার প্রতি । বস্তবাদ ও তার 
প্রতারণা প্রবঞ্ধনার ফীদে পা দেয়া কখনোই প্রকৃত 
বুদ্ধিমানের পরিচয়ক হবে না। 


সেকুলারিজম মতাদশীঁদের শ্রেণী বিন্যাস 

শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে | যথা- 

১. যেসব অমুসলিম কাফের যারা কেবল ইসলাম 
নয়, নির্ধিবাদে সব ধর্মকেই অবজ্ঞা ও অস্বীকার 
করে । যদি কোনো মুসলিম এরূপ কথা বলে 
তাহলে সে ধর্মত্যাগী মুরতাদ হয়ে যাবে । 

২. যেসব কপট-মুনাফিক যারা নামে মুসলিম, 
প্রকাশ্য ভাবে ইসলাম মেনে চলে । তবে 
অন্তরে কুফরি লালন করে। তারা 
ভেতরগতভাবে পূর্ণ ইসলাম বিরোধী | বরং 
আদর্শিকভাবে তাদের অবস্থান ইসলামের শত্রু 
শিবিরে ৷ ইসলামী অনুশাসন বলতে তাদের 
গায়ে জ্বালা ধরে । ইদানীং মুসলিম সমাজে 
এদের সংখ্যা প্রচুর | নিয়লিখিত বৈশিষ্ট্য দ্বারা 
তাদেরকে সনাক্ত করা যেতে পারে । যথা_ 

ক. তারা নিজেদেরকে জাতির কল্যাণকামী, 
ইসলামী চিন্তাবিদ ও যুগের সংস্কারক জ্ঞান 
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করে । অথচ ভেতরে ভেতরে তারা ইসলাম ও 
ইসলামের ভিত ধ্বংসের যড়যন্ত্রে লিপ্ত । 
তাদের মনোজগত ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের 
সম্পূর্ণ বিপরীত । এই শ্রেণীর বকথধার্মিক 
কারণ । 

খ. তারা মুখস্থ বুলি আওড়ায় যে, বর্তমানকালে 
ইসলামী শিক্ষা চালুর অযোগ্য | সেটা সেকেলে 
ভাবধারা লালনকারী ও পশ্চাদপ | অতএব 
মুসলামনদের আন্তজাতিক আইন মেনে নেয়া 
কর্তব্য । কারণ ইসলামী শরিয়াতের বিকল্পে 
এখন মুসলামনদের জন্য সেটাই অধিক 
কল্যাণকর ও উপকারী | 
গ. তারা স্বেচ্ছাচারিতার শিকার । সব সময় 
হারামকে হালাল ও হালালকে হারামে রাপান্তর 
করার ফন্দি-ফিকরে ব্যস্ত । স্বীয় গুনাহের 
ভয়াবহতা সম্পর্কেও তাদের কোনো অনুভূতি 
নেই । 

ঘ. তারা ধর্মীয় অনুশাসন পালনকারীদের কটাক্ষ 
করে, ধর্মীয় বিশেষ প্রতীক দাড়ি, টুপি, 
পাঞ্জাবি, পাজামার প্রতি বাকা চোখে দেখে 
এবং দীনদার আলেম-মাওলানাদের 
তুলনামূলক নিবেধি মনে করে । 

উ. তাদের বিশ্বাসদীপ্ততা ও আদর্শিক কোনো 
লক্ষ্য নেই । যখন যেদিক থেকে বৃষ্টি আসে 
তারা সেদিকেই ছাতা ধরে । 
উদাহরণত যতদিন রাশিয়া সুপ্রিম পাওয়ারে 
ছিল তারা ছিল কমিউনিজমের সেবাদাস । 
এখন আমেরিকা বিশ্ব মোড়ল বিধায় তারা 
পুঁজিবাদী ও গনতন্ত্রের একনিষ্ট খাদেম । 

৩. সেকুলারিজম মতাদর্শ লালনকারীদের তৃতীয় 
স্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা, রাজনীতি প্রভৃতি 
চমকপ্রদ পরিভাষার দ্বারা প্রভাবিত ৷ তারা 
যথারীতি ইসলামী অনুশাসন মেনে চলেন । 
তার বাস্তবতায়ও বিশ্বাস করেন । কিন্তু ধময়ি 
উপযুক্ত শিক্ষা থেকে দূরে থাকার কারণে 
কিংবা শিক্ষা স্বল্পতার দরুণ সেই চাতুর্ষপূ্ণ 
পরিভাষার আক্টোপাশে আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন । 


ইসলাম ও মানবতা বিরোধী শক্তিগুলো বিশেষ 
করে কুচক্রি ইহুদি ও ক্রুসেডার বাহিনী 
মুসলমানদের মধ্যে সেকুলার ভাবাদর্শ ব্যাপক 
করার লক্ষ্যে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। 
সেগুলো হলো: 

১. ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে এমন 
অপ প্রচার চালানো যে, ইসলাম একটি 
অধঃপতিত জীবন ব্যবস্থার প্রতীক ৷ তার শিক্ষা 
দীক্ষা সবই সেকেলে ভাবধারার । বস্তুগত 
উন্নয়নের এ যুগে সেটা কার্যকরের অনুপযোগী 
হয়ে পড়েছে । অথচ ব্যাপারটা তেমন নয় । 


আল্লাহর শোকর, মানুষের প্রকৃত উন্নতি ও 
অগ্রগতি চাই সেটা যে যুগেই হোক না কেন তার 
জন্য ইসলামী ব্যবস্থাই অগ্রপথিক হয়ে থাকবে । 
ও অগ্রগতির সোপান । এছাড়া বস্তুগত যত 
উন্নতিই হোক, মানসিক ও আত্মিক উন্নয়ন না 
হলে এর সবই বৃথা । তাতে কোনো প্রশান্তি নেই । 
আছে শুধুই ভোগান্তি । কারো আত্মা বিকশিত 
হলে তার সবই অর্জন সম্ভব ৷ পবিত্র কুরআনের 
অমোঘ ঘোষণা: 

তি )5 ০৮ ও) 
“তোমাদের মধ্যে সেই সবোথিকৃষ্ট যে সর্বাধিক 
আল্লাহ ভীরু |” [সূরা আল-হুজরাত : ১৩] 
অর্থাৎ যাবতীয় অন্যায় অনাচার ও পাপ পংকিলতা 
মুক্ত মানুষই সবোিকৃষ্ট মানুষ । আর আল্লাহর ভয় 
ছাড়া এসব থেকে বেচে থাকা যেহেতু সম্ভব নয় । 
সেহেতু একথাই সঠিক যে, প্রকৃত উন্নতি ও 
অগ্রগতির সোপান একমাত্র ইসলাম । 
২. এমন অপপ্রচার চালানো অব্যহত রাখা যে, 
ইসলাম একটি খুনি ধর্ম । তার ইতিহাস এতিহ্য 
জুলুম নিযতিন ও শোষণ নিপীড়নে ঠাঁসা | কিন্তু 
না বন্ধু। বাস্তবতা তার বিপরীতে সাক্ষ্য দেয় । 
ইতিহাস রোমস্থন করলে দেখা যায় বিগত 
একশো বছরে গণতন্ত্র ও সেকুলারিজমের নামে 
ভূপৃষ্ঠে যত দমন নিপীড়ন, জুলুম নিযতিন ও 
হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয়েছে ইসলামে তার 
একটিরও নজির নেই । এক জরিপ মতে উরিয়া 
মকবুল জান নামের এক বিশিষ্ট সাংবাদিক 
লিখেছেন বিগত একশো বছরে গণতন্ত্রে 
কোটি মানুষ । তার মধ্যে ষোল শতকে নতুন 
পৃথিবী আবিষ্কারের নামে রেড ইন্ডিয়ান তথা খোদ 
আমেরিকার ইন্ডিয়াতেই নিরপরাধ একশো 
মিলিয়ন মানুষকে তারা মৃত্যুর দুয়ারে ঠেলে 
দিয়েছে৷ ক্রুসেডের নামে গ্রানাডায় ত্রিশ লাখ 
মুসলিমের প্রাণ সংহার করা হয়েছে । ফিলিস্তিনে 
খিস্টানরা লাখ লাখ মুসলিম ও ইহুদিকে 
অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। ইসলামী ইতিহাসে 
যখন মুসলিম আমীর উমারা ও শাসক বর্গের 
উদারতা, প্রজা হিতৈসী ও ন্যায়পরায়ণতা চির 
ভাস্বর । সৎ ও ধার্মিক শাসকরা তো কোনো 
জুলুমই করেননি । পাপাসক্ত কারো দ্বারা এমন 
কিছু হলেও হতে পারে | তবু সেটা শতকের মধ্যে 
তাদের তুলানায় এক সহম্রীশও হবে না। 
আমাদের ইতিহাস হত্যাযজ্ঞ ও স্বেচ্ছাচারিতা পূর্ণ 
নয় । হত্যা, লুণ্ঠন, গুম-নিযার্তন ও খুনে ভরা 
শ্লোগানে আকাশ বাতাস ভারি করে তুলছে । তবে 
নিজেদের অরাধকৃত্য সংবরণ করার জন্যই তারা 
সেগুলো মুসলমানদের কাঁধে চাপানোর অপপ্রয়াসে 
লিপ্ত । সুতরাং 
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“হে মুসলিম সকল! তোমরা প্রতীক্ষা করতে 
থাকো তাদের শাস্তি বিধান করতে আমিও 
প্রতীক্ষমানদের সঙ্গেই আছি ।” [সূরা আল-বাকারা : 
১৫৩] 
৩. কুরআন-হাদিসের ব্যাপারে এমন প্রোপাগাপ্তা 
চালাতে হবে যে, এটি একটি বিশেষ সম্প্রদায় ও 
প্রজন্মের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিল | সময় এমনও 
বলতে হবে যে, কুরআন-হাদিসের কোনো ভিত্তি 
নেই । সেটাতো মানুষেরই সংকলন । কিন্তু বিবেক 
ও বাস্তবতা তাদের দাবিকে সমর্থন করে না। 
পবিত্র কুরআনের দ্ধার্থহীন ঘোষণা: 
৫৫৮29৬৮স)া 
“এটাতো সেই কিতাব যা আপনার কাছে আমিই 
অবতীর্ণ করেছি 1৮ [সূরা ইবরাহীম : ১] 
89506557845 25452 
“তিনি (নবী মুহাম্মদ) ওহী ব্যতীত প্রকৃতির 
অনুসারী হয়ে একটি কথাও বলেন না ।” [সূরা আন- 
নজম : ২-৩] 
৪. ঈমান বিল গাইব তথা অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপনকে অস্বীকার ও তার সঙ্গে ঠাট্টা বিদ্রুপ 
করতে হবে এবং বলতে হবে যে, প্রকৃতি ও 
স্বভাব সেটাকে মেনে নেয় না। অধিকন্ত জিন 
মিরাজ-মুজিযা, তাকদীর-তাহসীব, নবী-রাসূল 
প্রভৃতি সবই কাল্পনিক | এগুলোর কোনোই ভিত্তি 
নেই । অথচ পবিত্র কুরআনে মুস্তাকী মুসলমানদের 
গুণাগুণ বর্ণনা করতে গিয়ে শুরুতেই ইরশাদ 
হয়েছে, 


৬১৪$০৯০%৮০9 
(প্রকৃত মুমিন তো তারাই) যারা অদৃশ্যের প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করে |” [সুরা আল-বাকারা : ৩] 
৫. মুসলিম সমাজে প্রতিষ্ঠিত আচার আচরণ ও 
ঈমানী মূল্যবোধকে মথিত করে স্বেচ্ছাচারিতার 


দ্বার উন্মুক্ত করে দিতে হবে । শিক্ষানীতিতে এমন 
সব বিষয় সংযোজন করতে হবে। যাতে 
কোমলমতি ছেলে মেয়েরা ছোটবেলা থেকেই 
থেকে বঞ্চিত হয় এবং জাতীয়তাবাদী, বস্তবাদী 
ও ফ্যাশন পূজারীতে আসক্ত হয়ে পড়ে । এমন 
পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে যাতে প্রেম ভালোবাসা 
ও অবাধে মেলা মেশা যুবক তরুণদের অভ্যাসে 
পরিণত হয় । এসবের জন্য এমন সব ফিলা ও 
মারামারি, হানাহানি, প্রেম-প্রণয়, সমকামিতা 
যৌনতা ও চরিত্রহীনতার অবাধ স্বাধীনতা 
থাকবে । অথচ ইসলামী শিক্ষানীতি এসব 
অপকীর্তি ও অপসংস্কৃতি থেকে নিরাপদ দূরত্বে 
থাকার সবক দেয় । 

১. তাওহীদ ও একত্ববাদের বিপরীতে মুক্তচিন্তা, 
সমতাপ্রেমী ও মডার্নিজমকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার 
আপ্রাণ চেষ্টা চলছে । যা ইসলাম বিরোধী ও তার 
সঙ্গে সংঘাতপূর্ণ । 

২. ইসলামের বিরুদ্ধে পরিচালিত চিন্তাযুদ্ধকে 
সংস্কৃতি ও পরিবর্তিত সংস্কৃতি আখ্যা দেয়া হচ্ছে। 
যেন মুসলমানদের মধ্যে চিন্তা যুদ্ধের অনুভূতিই 
জাগ্তত না হয় । আর তারা স্থাগ্রহে পাশ্চাত্য কৃষ্টি 


কালচারে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে | 
৩. তাদের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য 
ইসলাম ও মুসলিমদেরকে ভীতিপ্রদ, 


কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অত্যাচারী ও অশিষ্ট সাব্যস্ত করার 
অপপ্রয়াস চলছে । যেন জনগণ ইসলাম থেকে 
দূরে থাকে ও মুসলিমদেরকে ঘৃণা করে । আর 
ইসলামের অগ্রযাত্রায় শিথিলতা দেখা দেয় । 

৪. মদ, জুয়া ও হারাম পন্যগ্তলোকে অভিনব ও 
চমকপ্রদ নাম দিয়ে সেগুলো মুসলামানদের মধ্যে 
ব্যাপকায়নের চেষ্টা চলছে । যেন হালাল হারামের 
পার্থক্য নিরূপণ করা না যায় । আর মুসলামানরাও 


তার ক্রয় বিক্রয়ে জড়িয়ে পড়ে । 

৫. ফাতোয়া, হুদুদ-তাবিয়াত তথা ইসলামী 
বিধান, সাজা ও দণগুবিধিমূলক পরিভাষাগুলোর 
অপপ্রয়োগ করা, ইসলামী ব্যক্তিত্ব যেমন-নবী- 
বিদ্রপ করা এবং তাদের পুন্যময় জীবন চরিতকে 
যথেচ্ছাভাবে উপস্থানের মাধ্যমে জনমনে সন্দেহ 
সংশয়ের অবতারণা করা হচ্ছে । 

৬. পশ্চিমা ভ্রান্ত চিন্তাধারার ব্যাপকায়ন ও জ্ঞান 
গবেষণার প্রতিটি ক্ষেত্রে সেই চিন্তা 
লালনকারীদের উচ্চাসনে রাখতে সচেষ্ট হতে 
হবে | বলতে হবে যে, পার্থিব বিদ্যা-বুদ্ধি ও জ্ঞান 
গবেষণার ময়দানে এরাই অনুসরণীয় । বিশ্ববাসীর 
প্রতি এদের অবদান অপরিসীম | তবে বন্ধু, 
খোলা চোখে অনেক কিছুই দেখা যায় কিন্তু তার 
বাস্তবতা উপলব্দি করা যায় না। তারা যাই বলুক 
জ্ঞান গবেষণার নামে বিশ্ববাসী তাদের থেকে 
কিছুই পায়নি । উল্টো জ্ঞানপাপি ও ভষ্টতায় ভরে 
গেছে পৃথিবী । সুতরাং ডারউইন, ফ্লুয়েড, 
মারগুলেট, কার্ল-মার্কস, এ্যাডম স্মিথ, ডারকাইম, 
জনপুল প্রমুখরা ভ্রষ্টতার প্রতীক হতে পারে । 
বিশ্ববাসীর প্রতি তাদের ন্যুনতম অবদানও নেই । 


বিজ্ঞ আলেম ওলামা ও ফিকহ বিশারদগণ 
সেকুলারিজমকে একটা স্বতন্ত্র মতবাদ সাব্যস্ত 
করেছেন । যাকে যুগ ধর্মও বলা যেতে পারে । 
সেটা স্পষ্ট কুফুরি ৷ তার বিরোধিতা করা প্রতিটি 
মুসলিমের জন্য একান্ত আবশ্যক | সেকুলারপন্থি 
যেসব মুসলমান ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকে 
এবং ইসলাম ঘোষিত হারাম বস্তগুলোকে হালাল 
মনে করে তাদেরকে মুনাফিক ও কপট বলা 
হবে। 


সর্বোচ্চ সংখ্যক কওমী ওলামায়ে কেরামের জামাআতের সাথে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ হজ্ব সম্পাদন করুন । 
বাংলাদেশ ওভারসীজ এন্ড হজ গ্রুপ 


খাজা মার্কেট (৪র্থ তলা), মুরাদপুর, চট্টগ্রাম 


আমাদের রয়েছে দীর্ঘ ৩৬ বছরের আল্লাহর মেহমান হাজী সাহেবগণের খিদমতের অভিজ্ঞতা ও মক্কা-মদীনায় 
অতি নিকটে হোটেলের ব্যবস্থা ৷ দেশীয় রান্না/খাবার, অসুস্থতায় বিজ্ঞ ডাক্তার দিয়ে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা । পবিভ্র 


হজ্ব ও রমজানে উমরাহর জন্য এবং বছরের যেকোন সময় উমরাহর জন্য যোগাযোগ করুন: 


মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ মনছুরুল হক 


উপদেষ্টা 


বাংলাদেশ ওভারসীজ এন্ড হজ্জ গ্রুপ 
খতীব, চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ লাইন্স জামে মসজিদ 
ফোন: ০১৮১১-২০৮০২০ 


মে'১২ 


আলহাজ্ব এম এ তাহের 


ম্যানেজিং ডাইরেক্টর (এমডি) 


বাংলাদেশ ওভারসীজ এন্ড হজ্‌ গ্রুপ 
খাজা মার্কেট (৪র্থ তলা), মুরাদপুর, চট্টগ্রাম 
ফোন: ০৩১-২৫৫৭২১০ 


) আত্তার্তহীদ ১০ 
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বিশ্বে সেকুলারিজম আগ্রাসন 

ইসলামী বিশ্বের। সেকুলার চিন্তাধারা 
লালনকারীদের অন্যতম হলেন কামাল আতাতুর্ক । 
তিনিই ইসলামী খিলাফত ধ্বংসের মূল হোতা । 
মুসলিম বিশ্বের উসমানী সালতানাতকে ভেঙ্গে 
টুকরো টুকরো করে দিয়েছেন । অদ্যবধি যা 
অর্ধশত টুকরোয় বিভক্ত | আরব বিশ্বের মধ্য 
ভাগে ইসরাইল নামক বিষ ফোড়ার নাপাক 
অস্তিত্বও তারই কীর্তি! পৃথিবীতে অন্যায়, অপকর্ম, 
অশ্লীলতা বেহায়াপনাসহ সব রকম অশুভ কাজের 
দ্বার উন্মোচিত হয়ে গেছে । গণতন্ত্র ও বিশ্বায়নের 
নামে ভূ-পৃষ্ঠ এখন কেবলই নরকতুল্য | 


ইসলামের পুনঃবিজয়ের পথও পাথেয় 
ধর্ম বিশ্বীসে আমরা মুসলিম । একমাত্র আমাদের 
ধর্মই সত্য ও সঠিক । যার বিধাতা আল্লাহ । তিনি 
এক ও একক । মহা পরাক্রমশালী, রাজাধিরাজ | 
তার প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বসেরা মহামানব নবী 
আদর্শ | ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তক তিনিই, 
যা ইনসাফের ধারক । সর্বযুগে সমভাবে প্রযোজ্য 
সবদিক বিবেচনায় একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা 
ইসলাম | 
অতএব সমগ্র বিশ্বের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের উপযুক্ত 
অধিকার হওয়ার উপযুক্ত কেবলই ইসলাম ধর্মের । 
কিন্তু তার যথাযোগ্য মূল্যায়ন আমরা করিনি | যার 
ফলে আজ আমরা পদে পদে লাঞ্কিত ও বঞ্চিত । 
আমাদের হৃত গৌরব ও লুগ্ঠিত সম্মান কিভাবে 
পৃণঃ উদ্ধার হতে পারে, সেটা ভেবে দেখার সময় 
এসেছে, পরুদস্ততার কার্ধকারণ নির্ণয় করে তার 
ব্যবস্থা নেবার ৷ তাই আসুন সেদিকে একটু নজর 
বুলিয়ে নেয়া যাক । 
১. আমাদের আত্মমযাঁদা ও হত গৌরব ফিরে 
পেতে হলে সর্বপ্রথম কর্তব্য হবে নিজ ঈমানকে 
80259%8 28 ৩১6%59 25222655285 
“তোমরা যদি মুমিন হও তবে বিজয় গৌরব 
তোমাদের পদ চুম্বন করবেই |” [সূরা আলে ইমরান : 


১৩৯] 


মুমিন কাকে বলে? 

মন প্রাণ দিয়ে ইসলামকে মেনে নেয়া, তার 
বিধানাবলী স্বীয় জীবনে বাস্তবায়ন করা এবং 
প্রয়োজনের সময় আপন জান-মাল তার জন্য 
উৎসর্গ করার নাম ঈমান । আর যার মধ্যে ঈমান 
আছে সরল অর্থে সেই মুমিন । 

২. জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদেরকে পবিত্র 
কুরআন ও রাসুলের জীবনাদর্শ অনুসরণ করতে 
হবে । সেটাই হবে মডেল | আমাদের কথা-বার্তা, 
সুন্নাহর নির্দেশিত পথে । হাদিস শরিফে 
এসেছে । নবী গ্রঞ্জ ইরশাদ করেন, 


মে'১২ 
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সুন্নাহকে আকড়ে ধরতে পারো তাহলে কখনোই 
পথভ্রষ্ট হবে না।” [মুয়াত্তা মালিক, ২/৭০ (১৮৭৪)] 
২. আল্লাহভীতিকে আমাদের চিরসঙ্গী বানিয়ে 
নিতে হবে । সর্বপ্রকার অসৎ, অবৈধ ও হারাম 
থেকে বেঁচে থাকতে হবে । যথা সম্ভব প্রতিটি 
ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাতকে স্বীয় জীবনের 
অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করতে হবে । 
৩. সুশিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড ও উন্নয়নের 
প্রতীক । অতএব ইসলামী শিক্ষার ব্যাপকায়ন 
করতে হবে । নিজেদের শিক্ষিত হতে হবে এবং 
দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে, মানব জাতির প্রকৃত 
উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সার্বিক কল্যাণ কেবল এ 
পথেই সম্ভব | 
৪. দু'আর প্রতি যত্রশীল হতে হবে । নিজের জন্য, 
দেশের জন্য ও সমস্ত জাতির জন্য কেদে কেদে 
আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে । বিশেষভাবে 
এই দোয়া করবে-হে আল্লাহ মুনাফিকদের হাত 
থেকে জাতিকে রক্ষা করো, তাদের প্রতারণা 
থেকে বীচাও এবং ইসলামের ওপর দৃঢ়পদ 
করো । হে আল্লাহ! আমাদের হেদায়াত ও 
হেফাজত করো । 
৫. সব রকম অলসতা ও অমনোযোগিতা ঝেড়ে 
ফেলে জেগে উঠতে হবে । দুশমনদের প্রতারণা 
প্রবঞ্চনা, কুটচালসহ সকল যড়যন্ত্র সম্পর্কে সজাগ 
হতে হবে এবং তা থেকে পরিত্রাণের কর্মকৌশল 
নিধরিন করতে হবে | 
৬. এখন সর্বাধিক গুরুতৃপূর্ণ বিষয় হলো ইসলামী 
শিক্ষা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা । সেজন্য এদিকটায় 
অধিক হারে মনোযোগী হতে হবে । যেন কমপক্ষে 
হালাল-হারামে পার্থক্য বিধান করা যায়। 
নিজেদের সকল সমস্যার সমাধান ওলামা কেরাম 
থেকে জেনে নিতে হবে । বিশেষভাবে আপন 
ছেলে মেয়ে ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ইসলামী 
শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে এবং ক্রমাননয়ে তার 
দ্রুত বিস্তৃতি ঘটাতে হবে । 
৭. টেলিভিশনের অভিশাপ থেকে নিজেকে ও নিজ 
পরিবারবর্ঁকে নিরাপদ দূরত্বে রাখতে হবে । 
ছায়াছবি, গানবাদ্য, খেলাধুলা প্রভৃতি অনর্থক 
কাজে সময় ব্যয় না করে আল্লাহর দিকে 
প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আল্লাহ সবাইকে 
হেদায়াত দিন, সব রকম অনিষ্ঠতা থেকে 
হেফাজত করুন এবং সৎ কল্যাণকামী ও 
বিশ্বাসদীপ্ত জাতি হিসেবে পরস্পরের সহযোগী 
হওয়ার তাওফিক দিন । আমীন | 

[উর্দু প্রবন্ধ আবলঘেনে রচিত] 


লেখক: ইফতা বিভাগ, জামিয়া ইসলামিয়৷ মাদানিয়া, 
৩১২, দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪, ০১৭৩৬- 


৫৬৮৬৫৫, 71.7775471/10(6)2771071. 0077 


এজেন্সির নীতিমালা 


*সর্বনিয় পাচ কপির এসেল্সি দেওয়া | 
প্রতি ১০ কপিতে একটি সৌজন্য কপি | 
*অর্ডার গেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে | 
০০৪91 
মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা | 
চির 
* এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া | 
হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির | 


পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য 
অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


38308151 


*গ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, মানি | 
অর্ডার বা সরাসরি অফিসে নগদ টাকা | 
গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার ডাক- | 
৬ দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ টাকা । ৃ 


17019, 1১9109181), 1001370 10750 


13170191, ০091 


1১/১, 0417, আঞাঞজা, 
(01119191917, 1190, 
[05591 /১51121019121), 
900. 4১51811 00170-195. 


711709 710.11009 


11.2200 
170.2550 


11016090 
7701900 


17010092910 & 42108) 0:01111109, 


10101] /১10061108. 


4১015019119. 11001800 11001160 


যোগাযোগ 
আততার্তহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চ্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


জী।ব।ন।দ।রশ।ন 


মুসলিম মাত্রেই বিশ্বাস করেন যে তার আয় ও 
উপার্জন, জীবন ও মৃত্যু, এবং সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য 
ইত্যাদি নিঁধারণ হয়ে যায় যখন তিনি মায়ের 
উদরে থাকেন । আর এসব তিনি লাভ করেন তার 
জন্য বরাদ্দ উপায়-উপকরণগুলোর মাধ্যমে । তাই 
আমাদের কর্তব্য হলো হাত গুটিয়ে বসে না থেকে 
এর জন্য নিঁধারিত উপায়-উপকরণ সংগ্রহে চেষ্টা 
করা | যেমন- চাষাবাদ, ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প- 
চারু, চাকরি-বাকরি বা অন্য কিছু। আল্লাহ 
তা“আলা বলেন, 
396 2৬565128255559 2 একর 2 
9255304207451) 
তিনিই তো তোমাদের জন্য জমিনকে সুগম করে 
দিয়েছেন, কাজেই তোমরা এর পথে প্রান্তরে 
বিচরণ কর এবং তার রিষক থেকে তোমরা 
আহার কর | আর তার নিকটই পুনরুথ্থান 
আজ আমরা রিষ্ক বৃদ্ধির উপায়সমূহের মধ্যে 
কুরআন ও হাদীস রোমন্থিত ১৪টি আমলের কথা 
আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ । 


প্রথম আমল : তাকওয়া ও তাওয়াক্কুল 
অবলম্বন করা 

আল্লাহর ভয় তথা তাকওয়া অবলম্বন করা, তার 
নির্দেশাবলি পালন ও নিষিদ্ধ বিষযগুলো বর্জন 
করা । পাশাপাশি আল্লাহর ওপর অটল আস্থা 
রাখা, তাওয়াক্কুল করা এবং রি্ক তালাশে তার 
সাহায্য প্রার্থনা করা । কারণ যে আল্লাহর ওপর 
ভরসা করে তিনিই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান । 


51৮40) ৫ 5 ৮৫ 
৫ 40 ৩] ১০০০ ৯৪১ এট ৩৪ ০৪৮৫ ৩০2 ১৩৬০ 


ষাট ধক 


রণ 
৪ প্রত 5620 


£€ ১৫ পচ 5 ॥ 5৮৫ 
016৩$%55০234)10০৩$4৮2 
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মে”১২ 


আলী হাসান তৈয়ব 


“আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য 
উত্তরণের পথ তৈরি করে দেন এবং তিনি তাকে 
এমন উৎস থেকে রিযক দিবেন যা সে কল্পনাও 
করতে পারবে না। আর যে আল্লাহর ওপর 
তাওয়ান্ধুল করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট ৷ আল্লাহ 
তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেনই । নিশ্ময আল্লাহ 
প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটি সমযসীমা নির্ধারণ 
করে দিয়েছেন |” 

অর্থাৎ যে আল্লাহকে ভয় করবে এবং আনুগত্য 
দেখাবে, আল্লাহ তার সকল সংকট দূর করে 
দেবেন এবং তার কল্পনাতীত স্থান থেকে 
রিজিকের সংস্থান করে দেবেন । আর যে কেউ 
তার উদ্দেশ্য হাসিলে একমাত্র আল্লাহর শরণাপন্ন 
হয় তিনিই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান । বলাবাহুল্য 
এই তাকওয়ার পরিচয় মেলে হালাল উপার্জনে 
চেষ্টা এবং সন্দেহযুক্ত কামাই বর্জনের মধ্য দিয়ে । 


দ্বিতীয আমল : তাওবা ও ইস্তিগফার করা 
অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার এবং বেশি বেশি 
আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেও রিষ্‌ক 
বাড়ে । আল্লাহ তা'আলা তার অন্যতম নবী ও 
রাসূল নূহ /পরি্-এর ঘটনা তুলে ধরে ইরশাদ 
করেন, 
2এ। ১৮৫ 90৬ 66 & ১৮৫ ১45 এ 
উ৫5505554224৮85503524 
৮ ৫৫ ৩৩? 
“আর বলেছি, “তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও; 
নিশ্য তিনি পরম ক্ষমাশীল" | (তার কাছে ক্ষমা 
চাইলে) “তিনি তোমাদের ওপর মুষলধারে বৃষ্টি 
বর্ষণ করবেন, আর তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও 
সন্তান-সন্ততি দিয়ে সাহায্য করবেন এবং 
তোমাদের জন্য বাগ-বাগিচা দেবেন আর দেবেন 
নদী-নালা” 1” 


হাদীসে বিষষটি আরেকটু খোলাসা করে বলা 
বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ প্র্র বলেন, 

৭ 2 ভু 51 --5:2.  4০ & ০ 2 
১ ০০14 ০৬৮৯৯ 6১)০) 


তে ০ 9 হুকুত 67 র্প & এ ০ রপ্ত (242 
০ 
% পারত রত 


১০৮০ 


“যে ব্যক্তি নিয়মিত ইস্তেগফার করবে আল্লাহ তার 
সব সংকট থেকে উত্তরণের পথ বের করে দেবেন, 
সব দুশ্চিন্তা মিটিয়ে দেবেন এবং অকল্পনীয উত্স 
থেকে তার রিজিকের সংস্থান করে দেবেন 1” 
অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আবদুল্লাহ ইবন 
বলেন, 
97548 ৮491৩ 98528 2৬ 
৫৩ ক ১ 85551558 ৩ ৫ ০23 
“যে ব্যক্তি বেশি বেশি ইস্তিগফার করবে আল্লাহ 
তার সব সংকট থেকে উত্তরণের পথ বের করে 
দেবেন, সব দুশ্চিন্তা মিটিয়ে দেবেন এবং 
অকল্পনীয উৎস থেকে তার রিষৃকের ব্যবস্থা করে 
দেবেন 1” 


তৃতীয আমল : আত্ীয়েদর সঙ্গে সুসম্পর্ক 
রাখা 

আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং 
তাদের হক আদায়ের মাধ্যমেও রি্ক বাড়ে । 
যেমন- আনাস ইবন মালেক লট থেকে বর্ণিত, 
215 95932544828 


চ/ 


৮৫২ ৬ 


জী।ব।ন।দ।শ।ন 


“যে ব্যক্তি কামনা করে তার রিষ্‌ক প্রশস্ত করে 
দেওয়া হোক এবং তার আয়ু দীর্ঘ করা হোক সে 
রাখে 1” 


চতুর্থ আমল : নবী 
পড়া 

রাসূলুল্লাহ ভ্ঈ-এর প্রতি দরূদ পাঠেও রিয্‌কে 
প্রশস্ততা আসে | যেমনটি অনুমিত হয় নিম্োক্ত 
হাদীস থেকে | তুফায়ল ইবন উবাই ইবন কাব 


ঞ্-এর ওপর দরূদ 


রই কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, 
নি হা ৫ 51/14 42 
4০০০৮ 


পার্ট পার্ট 
চর 


:0৩$.0৩3505):4088 ৭3১০ ১৪ এ এশা 
প৪ 786 45১) 015 ০৪0): 91:48 
557 ১ 6১8 12) :0$ ুির :4$ ১২ 
2:48 ০৫809: 40 পুলের ঠেত 
1 0221:470 এএ 9 ০১০ 058 
4 ৮249 ০ ৮83111):408 ৮88 3১০ 

(০০ 24214571645: 
“আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি 
অতএব আমার দু'আর মধ্যে আপনার দরূদের 
জন্য কতটুকু অংশ রাখব? তিনি বললেন, তুমি 
যতটুকু চাও । কাব বলেন, আমি বললাম, এক 
চতুর্থাংশ । তিনি বললেন, তুমি যতটুকু চাও । 
তবে যদি তুমি বেশি পড় তা তোমার জন্য উত্তম 
হবে । আমি বললাম, অর্ধেক? তিনি বললেন, তুমি 
যতটুকু চাও । তবে তুমি যদি বেশি পড় তা 
তোমার জন্য উত্তম হবে । কাব বলেন, আমি 
বললাম, তাহলে দুই তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন, 
তুমি যতটুকু চাও | তবে তুমি যদি বেশি পড় তা 
তোমার জন্য উত্তম হবে । আমি বললাম, আমার 
দু'আর পুরোটা জুড়েই শুধু আপনার দরূদ রাখব । 
তিনি বললেন, তাহলে তা তোমার ঝামেলা ও 
প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট হবে এবং তোমার গুনাহ 
ক্ষমা করা হবে ।”? 


পঞ্চম আমল : আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা 
আল্লাহর রাস্তায় কেউ ব্যয় বা দান করলে তা 
বিফলে যায় না। সে সম্পদ ফুরায়ও না। বরং তা 
বাড়ে বৈকি । আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 


৮152৫, রে ৫2251 12 2৫ 2ঠ৫ 4122 
44৭ ১৬৪৫ 58১৩ 65 2 ৩% 521 4০৮ ৩১ ৩০ 


08530 2 255-55%৮8558৩8 ১3৪5 
বল, “নিশ্চয় আমার রব তার বান্দাদের মধ্যে যার 
জন্য ইচ্ছা রিষ্‌ক প্রশস্ত করেন এবং সঙ্কুচিত 
করেন । আর তোমরা যা কিছু আল্লাহর জন্য ব্যয় 
কর তিনি তার বিনিময় দেবেন এবং তিনিই উত্তম 
রিষ্কদাতা 1” 


ষষ্ঠ আমল : বারবার হজ-ওমরা করা 
হজ ও উমরা পাপ মোচনের পাশাপাশি হজকারী 
ও উমরাকারীর অভাব-অনটন দূর করে এবং তার 


মে'১২ 


সম্পদ বাড়িয়ে দেয় । আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ 
9 
58155865523 650 3295 
পে বারন রান রে ৩ শিহুকা ৪৫ রা 
০০৭13 ০] এ পি) ৬৪৫৬ 5500 
2 ৭ পু ০9০ ৭ ৮৭ ৮০1৮ 25 
(4 ১] 215 50520 ২8 ০৩ 2909 
“তোমরা হজ ও ওমরা পরপর করতে থাক, 
কেননা তা অভাব ও গুনাহ দূর করে দেয়, 


সোনা ও রুপার ময়লাকে |” 


সপ্তম আমল : দুর্বলের প্রতি সদয় হওয়া বা 
সদাচার করা 
মুস'আব ইবন সাদ লট যুদ্ধজয়ের পর মনে মনে 
কল্পনা করলেন, তিনি বোধ হয় তার বীরত্ব ও 
মর্যাদাবান । সেই প্রেক্ষিত রাসূলুল্লাহ জু 
& 
183০৯315559 9১293 ০$। 
“তোমাদের মধ্যে থাকা দুর্বলদের কারণে কেবল 
তোমাদের সাহায্য করা হয় এবং রিষ্ক প্রদান 


আল্লাহর ইবাদতের জন্য ঝামেলামুক্ত হলে এর 
মাধ্যমেও অভাব দূর হয় এবং প্রাচুর্য লাভ হয় । 
১ ১7) 


রি ৮৮ ৪:2০ রি এ ৮6 
১০০ 0১-2০,৮ 9 ০০:০৩ পু 191) 
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.(052 62 ৮ ১.৪ ঃ 
ইবাদতের জন্য তুমি ঝামেলামুক্ত হও, আমি 
তোমার অন্তরকে প্রাচুর্য দিয়ে ভরে দেব এবং 
তোমার দারিদ্র ঘুচিয়ে দেব । আর যদি তা না 
কর, তবে তোমার হাত ব্যস্ততায় ভরে দেব এবং 
তোমার অভাব দূর করব না ॥** 


নবম আমল : আল্লাহর রাস্তায় হিজরত 
করা 

আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে হিজরত তথা স্বদেশ 
ত্যাগ করলে এর মাধ্যমেও রিজিকে প্রশস্ততা 
ঘটে । যেমনটি অনুধাবিত হয় নিচের আয়াত 


থেকে । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

056 ৪৮2 8৭ & 62 4) ০৮ ঠ ১৯ 652 
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“আর যে আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করবে, সে 
জমিনে বহু আশ্রয়ের জায়গা ও সচ্ছলতা পাবে । 


আর যে আন্লাহ ও তার রাসূলের উদ্দেশ্যে 
মুহাজির হয়ে নিজ ঘর থেকে বের হয় তারপর 
তাকে মৃত্যু পেয়ে বসে, তাহলে তার প্রতিদান 
আল্লাহর উপর অবধারিত হয়। আর আল্লাহ 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।”২ 

আয়াতের ব্যাখ্যা আবদুল্লাহ ইবন আববাস প্রমুখ 
সাহাবী রক বলেন, স্বচ্ছলতা অর্থ রিযকে 
প্রশত্ততা । 


দশম আমল : আল্লাহর পথে জিহাদ 
একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের জিহাদেও 
সম্পদের ব্যপ্তি ঘটে । গনীমত বা যুদ্ধলব্ধ 
সম্পদের মাধ্যমে সংসারে প্রাচুর্য আসে | যেমন 
5 

(৩১ ০৮ ৩ ০১90) 
'আর আমার রিষ্ক রাখা হয়েছে আমার বর্শার 
ছায়াতলে ।”১৩ 


একাদশ আমল : আল্লাহর নেয়ামতের 
সাধারণভাবে আল্লাহ যে রিযৃক ও নিয়ামতরাজি 
এবং তীর স্তুতি গাওয়া | কারণ, শুকরিয়ার ফলে 
নেয়ামত বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ 
করেন, 

০৩২১৫ 91৮৩) 
“আর যখন তোমাদের রব ঘোষণা দিলেন, “যদি 
তোমরা শুকরিয়া আদায় কর, তবে আমি অবশ্যই 
অকৃতজ্ঞ হও, নিশ্চয আমার আযাব বট কঠিন ।”+ 
নেয়ামত বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন । আর 
পরিসীমা নেই । 


দ্বাদশ আমল : বিয়ে করা 
আজকাল মানুষের দুনিয়ার প্রাচুর্য ও বিলাসের 
প্রতি আসক্তি এত বেশি বেড়েছে, তারা প্রচুর অর্থ 
নেই এ যুক্তিতে প্রয়োজন সন্ত্বেও বিয়ে বিলমিত 
করার পক্ষে রায় দেন। তাদের কাছে আশ্চর্য 
লাগতে পারে এ কথা যে বিয়ের মাধ্যমেও 
মানুষের সংসারে প্রাচুর্য আসে | কারণ, সংসারে 
নতুন যে কেউ যুক্ত হয়, সে তো তার জন্য বরাদ্দ 
রিফ্ক নিয়েই আসে । আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ 
করেন, 
৩)+ 225 2৫9 ৩৪ 08৮15 25 এঞোু$ 
9 %:669152015-454505281242178 14 
“আর তোমরা তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিত 
নারী-পুরুষ ও সৎকর্মশীল দাস দাসীদের বিবাহ 
দাও । তারা অভাবী হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে 
তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ 
পরাচুর্যময ও মহাজ্ঞানী 1১ 


) আত্তার্তহীদ ১৩ 


জী।ব।ন।দ।শ।ন 


“ওমর ইবন খাত্তাব ঞ্ট বলতেন, ওই ব্যক্তির 
ব্যাপার বিস্মযকর যে বিয়ের মধ্যে প্রাচুর্য খোঁজে 
না। কারণ স্বযং আল্লাহ বলেছেন, “তারা অভাবী 
হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত 
করে দেবেন । 


ব্রয়োদশ আমল : অভাবের সময 
আল্লাহমুখী হওয়া এবং তার কাছে দু'আ 
করা 
রষ্ক অর্জনে এবং অভাব দূরীকরণে প্রয়োজন 
আল্লাহর কাছে দু'আ করা । কারণ, তিনি প্রার্থনা 
করুল করেন । আর আল্লাহ তা“আলাই রিফ্কদাতা 
এবং তিনি অসীম ক্ষমতাবান | আল্লাহ তাআলা 
বলেন, 

৪* শর্ এক্স ও? 
'আর তোমাদের রব বলেছেন, 'তোমরা আমাকে 
ডাক, আমি তোমাদের জন্য সাড়া দেব 1৯১ 
এ আয়াতে আল্লাহ দু'আ করার নিন্দেশ দিয়েছেন 
আর তিনি তা কবুলের যিম্মাদারি নিয়েছেন । যাবৎ 
না তা কবুলে পথে কোনো অন্তরায় না হয়। 
যেমন_ ওয়াজিব তরক করা, হারাম কাজে 
জড়ানো, হারাম আহার গ্রহণ বা হারাপ পরিচ্ছদ 
পরা ইত্যাদি এবং কবুলকে খানিক বিলম্বিতকরণ । 
আল্লাহর কাছে দু'আয় বলা যেতে পারে, 
আপনি সর্বোত্তম রিয্কদাতা | হে আল্লাহ! আমি 
আপনার কাছে পবিত্র সুপ্রশস্ত রিহক চাই । হে ওই 
সত্তা, দানের ঢল সন্বেও যার ভান্ডারে কমতি হয় 
না। হে আল্লাহ, আমাকে আপনি আপনার হালাল 
দিয়ে আপনার হারাম থেকে যথেষ্ট করে দিন আর 
আপনার দয়া দিয়ে আপনি ছাড়া অন্যদের থেকে 
যথেষ্ট হয়ে যান । হে আল্লাহ আপনি আমাকে যে 
রিযক দিয়েছেন তা দিয়েই সন্তুষ্ট বানিয়ে দিন । 
আর যা আমাকে দিয়েছেন তাতে বরকত দিন 1 
অভাবকালে মানুষের কাছে হাত না পেতে 
আল্লাহর শরণাপন্ন হলে এবং তার কাছেই প্রাচুর্য 
চাইলে অবশ্যই তার অভাব মোচন হবে এবং 
রিষৃক বাড়ানো হবে । আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ 
5৬--৮] ৪ 9৪ ৪৬৪ % 3) 


“যে ব্যক্তি অভাবে পতিত হয়, অতপর তা সে 
মানুষের কাছে সোপন্দ করে (অভাব দুরিকরণে 
মানুষের ওপর নির্ভরশীল হয়), তার অভাব মোচন 
করা হয় না। পক্ষান্তরে যে অভাবে পতিত হয়ে 
এর প্রতিকারে আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল হয় তবে 
অনিতবিলম্বে আল্লাহ তাকে তরিৎ বা ধীর রি্ক 
দেবেন ১? 


চ্তুদশ আমল : গুনাহ ত্যাগ করা, আল্লাহর 
দীনের ওপর সদা অটল থাকা এবং নেকীর 
কাজ করে যাওয়া 


মে'১২ 


গুনাহ ত্যাগ করা, আল্লাহর দীনের ওপর অটল 
থাকা এবং নেকীর কাজ করা এসবের মাধ্যমেও 
রিজিকের রাস্তা প্রশস্ত হয় যেমন- পূর্বোক্ত 
আয়াতগুলো থেকে অনুমান করা যায় । 

তবে সর্বোপরি আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা 
দুনিয়াতে চিরদিন থাকার জন্য আসি নি । তাই 
দুনিয়াকে প্রাধান্য না দিয়ে উচিত হবে 
আখিরাতকে অগ্রাধিকার ও প্রাধান্য দেয়া । 
আমাদের এদেন অবস্থা দেখে আল্লাহ তা“আলা 
বলেন, 


৮৫ 25 22৮ ০8) পর পাঠ 55555 51৫ 


উ৫৪ 28৯১26৩810৮, 
বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিচ্ছ । 
অথচ আখিরাত সর্বোত্তম ও স্থায়ী 1৯৮ 
আর পরকালের মুক্তি ও চিরশান্তিই যার প্রধান 
লক্ষ্য তার উচিত হবে রিযৃকের জন্য হাহাকার না 
করে অল্পে তুষ্ট হতে চেষ্টা করা । যেমন : হাদীসে 
এসেছে, আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস টি 
[2401285 0806 33 4-০1৩৭৫ পচা 45) 

ডা 


“ওই ব্যক্তি প্রকৃত সফল যে ইসলাম গ্রহণ করেছে 
আর তাকে জীবন ধারণে (অভাবও নয; বিলাসও 
নয) পর্যাপ্ত পরিমাণ রিয্ক দেয়া হয়েছে এবং 
আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তাতে তুষ্টও 
করেছেন ১৯ 

পরিশেষে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন 
আমাদের এসব উপায়-উপকরণ যোগাড করে 
রিয্ক তথা হালাল উপার্জনে উদ্যোগী ও সফল 
হবার তাওফীক দান করেন। তিনি যেন 
আপনাদের রিযুক ও উপার্জনে প্রশস্ততা দান 
করেন | আমীন । 


+ আল-কুরআন, সর) আল-ম্বলক, ৬৭:১৫ 

২ আল-কুরআন, সরা আত-তালাক, ৬৫:২-৩ 

+ আল-কুরআন, সরা নূহ, ৭১:১০-১২ 

এ (ক) আবু দাউদ, আস-সনান, আল-মাকতাবাতুল 
আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৮৫, হাদীস: 
১৫১৮ (খ) ইব্‌ন মাজাহ, আস-স্বনান, দার 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, বয়রুত, 
লেবনান, খ. ২, পৃ. ১২৫৪, হাদীস: ৩৮৯১ (গ) 
তাবারানী, আল-মু 'জাম্বল কবীর, মাকতাবাতু ইবনে 
তায়মিয়া, কায়রো, মিসর (১৪১৫ হি. নল ১৯৯৪ 
খি.), ১০, পৃ. ২৮১, হাদীস: ১০৬৬৫; আল- 
মিসর, খ. ৬, পৃ. ২৪০, হাদীস: ৬২৯১; আদ- 
লেবনান (১৪১৩ হি. 5 ১৯৯২ খি.), পৃ. ৫০২, 
হাদীস: ১৭৭৪ 
শায়খ উসাইমীন বলেন, সনদগত দিক থেকে 
হাদীসটি দুর্বল কিন্তু এর মর্ম ও বক্তব্য সহীহ বা 
সঠিক । কুরআনের আয়াত ও হাদীসে এই বক্তব্যের 
সমর্থন বিদ্যমান । এই হাদীস সম্পর্কে বিস্তারিত 
আলোচনার পর শায়খ বিন বায বলেন, সর্বোপরি 


হাদীসটি তারগীব ও তারহীৰ তথা মানুষকে 
আখিরাতের আগ্রহ বা ভয় দেখানোর ক্ষেত্রে 
গ্রহণযোগ্য | কারণ, এ ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহে 
একাধিক বক্তব্য পাওয়া যায় । [ফাতাওয়া নূর আলাদ- 
দারবি, হাদীসের ব্যাখ্যা ও তার হুকুম |] 

« (ক) আল-বায়হাকী, শু'আারুল ঈমান, মাকতাবাতুর 
রাশাদ লিন-নাশার ওয়াত-তাওযী', রিয়াদ, সুউদী 
আরব (১৪২৩ হি. ল ২০০৩ খি.), খ. ২, পৃ 
১৫০-১৫১, হাদীস : ৬৩৬, খে) আবু “আবদিল্লাহ 
আল-হাকিম, আল-ম্বুসতাদরাক আলাস 
সহীহাঈন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রূত, 
লেবনান (১৪১১ হি. _ ১৯৯০ খরি.), খ. ৪, পৃ. 
২৯১, হাদীস: ৭২৭৭ 

* (কে) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত (১৪২২ হি. ₹ ২০০১ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৫৬, 
হাদীস : ৬০৬৭ ও খ. ৮, পৃ. ৫, হাদীস : ৫৯৮৫, 
(খ) মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. 
১৯৮২, হাদীস : ২০ [২৫৫৭] 

৭ কে) তিরমিষী, আস-সুনান, মাকতাবাতু ওয়া 
মাতবাআতু মুস্তাফা আলবাবী, হলব, মিসর (১৩৯৫ 
হি. _ ১৯৭৫ খি.), খ. ৪, পৃ. ৬৩৭, হাদীস: 
২৪৫৭, খে) আবু “আবদিল্লাহ আল-হাকিম, ঞাওক্, 
খ. ২, পৃ. ৪৫৭, হাদীস: ৩৫৭৮; আবু ঈসা বলেন, 
হাদীসটি “হাসান' সহীহ । 

” আল-কুরআন, সরা সাবা, ৩৪:৩৯ 

৯ কে) তিরমিযী, গ্রাগভ, খ. ৩, পৃ. ১৬৬, হাদীস: 
৮১০, (খ) আন-নাসায়ী, আস-সুনাহুল কুবরা, 
মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রূত, লেবনান (১৪২১ 
হি. _ ২০০১ খরি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস : ৩৫৯৭, 
আল-মুজতাবা মিনাস-সুনান ₹ আস-সুনারুস 
স্বগরা, মাকাবুল মাতবুআত আল-ইসলামিয়া, হলব, 
মিসর (১৪০৬ হি. _ ১৯৮৬ খি.), খ. ৫, পৃ. ১১৫, 
হাদীস : ২৬৩১ 

” আল-বুখারী, গ্রাওজ্ঞ খ. ৪, পৃ. ৩৭, হাদীস : 
২৮৯৩ 

১ কে) তিরমিযী, গ্রাগুভ, খ. ৪, পৃ. ৬৪২, হাদীস: 
২৪৬৬, (খ) ইব্‌ন মাজাহ, প্রাঁওভ, খ. ২, পৃ. 
১৩৭৬, হাদীস: ৪১০৭, গে) আহমদ ইবনু হাম্বল, 
আল-ম্বসনদ, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রূত, 
লেবনান (১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ১৪, পৃ. 
৩২১, হাদীস: ৮৬৯৬ 

+২ আল-কুরআন, সর) আন-নিসা, ৪:১০০ 

* কে) আহমদ ইবনু হাম্বল, গ্রাওভ্ত, খ. ৯, পৃ. ১২৩ 
ও ১২৬, হাদীস: ৫১১৪ ও ৫১১৫, খ. ৯, পৃ. ৪৭৮, 
হাদীস: ৫৬৬৭, খে) আল-বায়হাকী, এাঁওক্ত খ. ২, 
পৃ. ৪১৮, হাদীস: ১১৫৪ 

* আল-কুরআন, সরা ইবরাহীম, ১৪:৭ 

” আল-কুরআন, সরা আন-নূর, ২৪:৩২ 

”* আল-কুরআন, সরা গাফির, ৪০:৬০ 

++ (ক) তিরমিযী, গাঁগুজ, খ. ৪, পৃ. ৫৬৩, হাদীস: 
২৩২৬, (খ) আহমদ ইবনু হাম্বল, পাও, খ. ৭, 
পৃ. ২৬৩-২৬৪, হাদীস: ৪৬১৯ 

+” আল-কুরআন, সুরা আল-তা লা, ৮৭:১৬-১৭ 

** কে) মুসলিম, এঁওজ্ত খ. ৪, পৃ. ৭৩০, হাদীস : 
১২৫ [১০৫৪], (খ) তিরমিযী, গাঁগুভ্, খ. ৪, পৃ. 
৫৭৫, হাদীস: ২৩৪৮, (গ) আহমদ ইবনু হাম্বল, 
গ্রাঙুজ্ত, খ. ১১, পৃ. ১৩৪, হাদীস: ৬৫৭২ 


) আত্তার্তহীদ ১৪ 


ম।হি।লা।জ।ড়।ৎ 


দেশে আশংকাজনক হারে ধর্ষণ বেড়ে গেছে ।কি 
পরিমাণ সামাজিক অবক্ষয়ের দিকে দেশ ধাবিত 
হচ্ছে নিডের প্রতিবেদন থেকে পাঠক মহল অবগত 
হবেন একটি মানবাধিকার সংস্থার প্রতিবেদন 
মতে, জানুয়ারি ১১ থেকে জুন ২০১১ পর্যন্ত ছয় 
মাসে ৩৪৫ জন নারী যৌন হয়রানির শিকার 
হয়েছেন । এদের মধ্যে আত্মহত্যা করেছেন ১৭ 
জন, নিহত ১ জন, আহত ৩৫ জন, লাঞ্কিত ৫৯ 
জন, অপহরণ ৮ জন, ধর্ষণের অপচেষ্টার শিকার 
৯ জন, নারীর প্রতি যৌন হয়রানির প্রতিবাদ 
করতে গিয়ে ১০৫ জন পুরুষ সহিংসতার শিকার 
হয়েছেন । এদের মধ্যে ৭ জন বখাটে বা তাদের 
পরিবারের সদস্যদের আক্রমণে নিহত এবং ৯৮ 
জন আহত হয়েছেন। এ সময়কালে যৌন 
হয়রানির প্রতিবাদ করতে গিয়ে বখাটের হাতে 
২৩ জন নারী আহত, ৩১ জন নারী লাঞ্তিত 
হয়েছেন । 

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, একই সময়ে ২৯৭ 
জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে । 
এদের মধ্যে ১০৩ জন নারী, ১৯১ জন মেয়ে শিশু 
ধর্ষণের শিকার হয়েছে এবং ৩ জনের বয়স জানা 
যায়নি । সেই ১০৩ জন নারীর মধ্যে ৩৫ জনকে 
ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং ৫৭ জন 
গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন । ১৯১ জন মেয়ে 
শিশুর মধ্যে ১৯ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা 
হয়েছে এবং ৫০ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছে । 
ধর্ষণের কারণে ৪ জন নারী ও ৭ জন শিশু 
আত্মহত্যা করেছে । কি বিভীষিকাময় অবস্থা । 
এই যদি হয় ৬ মাসের রিপোর্ট (এর বাইরে আরো 
থাকতে পারে) তাহলে পরিস্থিতি কতোটা ভয়াবহ 
তা কাউকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে 
না। আক্রান্তদের মাঝে একজন পর্দানশীন নারীও 
পাওয়া যায়নি । আমরা ইভটিজিং, ধর্ষণ বন্ধ করার 
র্যালি, মানববন্ধন কত কিছুই না করছি । অথচ 
মূল কারণ খুঁজে ব্যবস্থা নিচ্ছি না। এসব ঘটনার 
মূল কারণ হচ্ছে নাচ, গান, বেপর্দা চলাফিরা, 
যৌন উত্তেজক পোশাক পরা, অবাধ ইন্টারনেট 


মে'১২ 


ব্যবহার ইত্যাদি । আশ্চর্য লাগে তখন, যখন 
দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা কানজ্ঞানহীন বক্তব্য দিয়ে 
দায়িত্হীনতার পরিচয় দেন । 

বুদ্ধিজীবী আছেন, যারা পর্দাকে কুসংস্কার বলে 
নারী জাতিকে টেনে-হেঁচড়ে ঘর থেকে বের করে 
যুগ ধরে দেশের নির্বাহী প্রধান এবং বিরোধী 
দলীয় নেতা মহিলা, যেখানে রয়েছেন হালি হালি 
মহিলা মন্ত্রী, সেখানে নারীবাদী বুদ্ধিজীবীরা নারীর 
অধিকার€1) প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গলা ফাটাচ্ছেন, 
বন্তৃতা-বিবৃতি দিয়ে মুখে ফেনা তুলছেন, সেখানে 
নারীর প্রতি সহিংসতা দিন দিন বাড়ছে কেন? 
কেন তারা খুন, ধর্ষণ, অপহরণ, নির্যাতনের 
শিকার হচ্ছেন? শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মস্থল, 
বাসাবাড়ি কোথাও নারী আজ নিরাপদ নয় । 
শিশুরাও । প্রতিনিয়ত কোথাও না কোথাও ঘটছে 
ধর্ষণের মত জঘন্য অপরাধ । ধর্ষণের পর 
হত্যাকান্ড ও লাশ গুম করার ঘটনাও ঘটছে । 
এতেই ক্ষান্ত হচ্ছে না নরপশুরা, পরিচয় নিশ্চিহ্ন 
আপত্তিকর ছবি তোলা ও ইন্টারনেটে ছেড়ে 
দেওয়া, মোবাইলে আপত্তিকর ভিডিও প্রচার ও 
সাদা কাগজে স্বাক্ষর আদায় করার ঘটনা অহরহ 
ঘটছে। যার অধিকাংশ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার পায় না 
ভুক্তভোগীরা | 

কিছুদিন আগে জাতীয় পত্রিকায় টেলিযোগাযোগ 
মন্ত্রীর বক্তব্য দেখে অবাক হলাম | তিনি বলেন, 
মৌলবাদীরা ক্ষমতায় এলে বোরখাপরা 
বাধ্যতামূলক করা হবে । আপনারা বোরখা ও 
নেকাব পরা থেকে বাঁচতে চাইলে ছেলে-মেয়েদের 
নাচ-গান শিক্ষা দিন। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক 
সংগঠনের অধীনে কিংবা নাচ-গানের স্কুল- 
কলেজে ছেলে-মেয়েদের ভর্তি করুন| কি দায়িত্ব 
কান্তজ্ঞানহীন বক্তব্য! 


একমাএর 


ইসলামই পারে 
ধর্ষণমুক্ত সমাজ 
উপহার দিতে 


__ ফাতিমা সাইজউদীন. 


রর র সমাজে যা কিছু ঘটছে এ সবের 


জন্য দায়ি আমরাই | আর এর থেকে উত্তরণের 
জাতি, আজ এই নারী জাতি সব জায়গায় লাঞ্থিত 
হচ্ছে, অপমানিত হচ্ছে । হারাচ্ছে নিজের দামি 
বস্ত সতীত্ব । প্রাথমিক শিক্ষাঙ্গন থেকে সর্বোচ্চ 
বিদ্যাপীঠ ভার্সিটি পর্যন্ত, শহর থেকে গাঁ পর্যন্ত 
হচ্ছে। এর কারণ কি? এর একমাত্র কারণ 
পর্দাহীনতা | 

আসীন করেছে । অথচ নারীরা ইসলামের পথে 
চলে না (পর্দা না করে) নিজেদের মর্যাদা 
হারাচ্ছে । কথায় আছে, এক হাতে তালি বাজে 
না। ধর্ষণ, ইভটিজিংয়ের জন্য এককভাবে 
ছেলেরা দায়ি নয়। এর জন্য মেয়ে এবং তার 
অভিভাবকগণও দায়ি । 

ইসলাম নারী-পুরুষের চলাফেরা, আচার-আচরণ, 
পোশাক-পরিচ্ছদ, কথাবার্তা ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই 
কিছু মৌলিক বিধি-বিধান দিয়েছে। যারা একটি 
এসব বিধি-বিধান নিঃসঙ্কোচে এবং প্রচন্ড 
এবং লঙ্জাজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো না। 
একমাত্র ইসলামই পারে ধর্ষণ মুক্ত সমাজ উপহার 
দিতে । 


ম।হি।লা।জ।গ।ৎ 


প্রেম, পরিণতি 
ও করণীয় 


বিলকিস আক্তার 


ইদানিং রাস্তাঘাটে বের হলে মনে হয় চোখ বন্ধ 


করে রাখতে পারলে ভাল হতো । কোন 
অপ্রীতিকর ও অসামাজিক কর্মকান্ড তাহলে চোখে 
পড়ত না। কিন্তু যাদের দৃষ্টি শক্তি নাই তাদের 
কথা ভিন্ন আর যাদের চোখ আছে তারা কতক্ষণ 
চোখ বন্ধ করে চলবে? তবুও উঠতি বয়সের 
ছেলেমেয়েরা যেভাবে চলাফেরা করে তাতে চোখ 
বন্ধ না করে কোন উপায় আছে? তাদের ভাবসাব 
দেখলে মনে হয় আমরা ভুলে ভীনগ্রহে চলে 
এসেছি। যে গ্রহের নিয়ম কানুন সম্পূর্ণই 
আমাদের থেকে আলাদা | ছেলেরা হাতে চুড়ি, 
মেয়েরা টাইট জিনস (যা টাকনুর বহু উপরে 
উঠানো) পরিহিতা, এ যেন উভয়েই ছেলেকে 
মেয়ে ও মেয়েকে ছেলে হইতে চাওয়ার আমরণ 
প্রচেষ্টা । 

মাত্র কয়েক বছরে দেশ এতটা অগ্রগতি €?) লাভ 
করেছে যে ভাবতে অবাক লাগে । আসলে এ 
সবই কি পরিবেশ ও যুগের দোষ? নাকি 
ছেলেমেয়েদের দোষ? নাকি পিতা-মাতাই এর 
জন্য দায়ী? আমাদর শিক্ষা ব্যবস্থা কি এর জন্য 
দায়ি নয়? সামাজিক অবক্ষয় কেন হচ্ছে এর রোধ 
করার কি কোন উপায় নেই? হাজারো প্রশ্ন তখন, 
মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে | অলিতে, গলিতে, 
পার্কে, স্কুল-কলেজ সর্বত্রই যেন প্রেমের 
ছড়াছড়ি । এ যেন লাইলি মজনুকেও হার মানিয়ে 
দিবে । এ যুগের ভালবাসা বলে কথা! যত্রতত্র এত 
ভালবাসার ছাড়াছড়ি তারপরও কি সামজে, সত্যি 
ভালবাসা আছে? যে ভালবাসার টানে দীর্ঘ রাত্তের 
সম্পর্ককে অস্বীকার করে বেরিয়ে যাচ্ছে অল্প 
পরিচিত মানুষটির হাত ধরে সেখানেই বা কি 
নিজেকে সুখী করতে পারছে । মরিচীকার মতো 
ছুটেই চলেছে ভালোবাসা নামক অলীক বন্তুটিকে 
আপন করে পাওয়ার জন্য ৷ অব্যর্থভাবে চেষ্টা 
চালানোর পরও তারা ব্যর্থ হচ্ছে ভালবাসার 
প্রজাপতিটিকে ধরতে | আমাদের সমাজের ভুল 
পথে ভালবাসাকে পাওয়ার এই প্রচেষ্টা থেকেই 
আমার আজকের কলম ধরা । 


প্রেম কি 

নারী ও পুরুষের মধ্যকার যে সম্পর্ক তার নামই 

প্রেম । অথবা বিপরীতধর্মী লিঙ্গ একজন আর 

একজনের জন্য নিজের জান, নিজের বিশ্বাস ও 

নিজস্ব অস্তিত্ব সপে দেয়ার নামই প্রেম বা 

ভালবাসা । আল্লাহ সোবহানাহু তায়ালা পবিত্র 

কুরআনে এভাবে বলেছেন, 

ঞ) 8৫ ৫12 অগা ওই প্র ৫ ৩ বা ৩55 
ঢা 


মে১২ 


“এবং তার নিদর্শন সমূহের মধ্যে একটি নিদর্শন 
হচ্ছে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের 
জোড়া সৃষ্টি করেছেন । যেন তোমরা তার কাছে 
মানসিক শান্তি লাভ করতে পারো । আর তিনি 
তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও আন্তরিকতা সৃষ্টি 
করে দিয়েছেন | [সুরা আর-রূম ৩০:২১] 
প্রেমের সংজ্ঞায় আল্লাহ আরো বলেছেন, 
21285578585 285 
9০৬৬) 
“তিনি আল্লাহ যিনি তোমাদেরকে জোড়া হিসেবে 
তৈরি করেছেন যেন তোমরা একে অপরের কাছ 
থেকে শান্তি ও আরাম পাও 1” [সূরা আল-আ'রাফ-১৮৯] 
সাথী বা জোড়কে কুরআনে “আযওয়াজ' নামে 
অভিহিত করা হয়েছে । বহু কৰি সাহিত্যিকরা রঙ 
তুলিতে প্রেমের বহু সংজ্ঞা দাড় করিয়েছেন, কিন্তু 
আমার আল্লাহর সংজ্ঞার চাইতে কোনটা কি উত্তম 
হয়েছেঃ 


কখন হয় এই প্রেম 

প্রেমের কোন বয়স নাই 

নাই কোন তার রং 

প্রেমে পড়ার সময় যে সব সময় । 

হ্যা, ঠিক তাই । সাদা, কাল, ভালো, মন্দ এই সব 
প্রেম নির্বাচন করতে পারেনা । যে কোন বয়সে 
যার তার সাথে প্রেমে পড়তে দেখা যাচ্ছে । এক 
দশক ধরে এই জিনিসটা বেশি দেখা যাচ্ছ 
অবিবাহিত ছেলেরা ২-৩ বাচ্চার মার প্রেমে পাগল 
হয়ে তার জন্য সব করতে পারছে, মহিলারা 
স্বামীকে রেখে অন্য পুরুষের হাত ধরে বেরিয়ে 
যাচ্ছে । ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা প্রেমের সেঞ্চুরি 
করছে । কুরআনে এইগুলোকে আল্লাহ বলেছেন 
বেশি পাওয়ার লোভ তাদেরকে গাফেল করে 
রেখেছে । 


প্রেমের সামাজিক অবক্ষয়গ্ুলো 

প্রেম” সমাজের একটি বিষাক্ত দাহ্য পদার্থ | যা 
একটি পরিবারে অনুপস্থিত থাকলে পরিবারটি হয় 
বিষাক্ত । আর ইসলামের বিপরীত প্রেমের ফলে 
হয়ে উঠে দেশ, জাতি ও সমাজ বিষাক্ত । এই 
ইসলামের বিপরীত প্রেমের সয়লাবে আমাদের 
সমাজ মাতোয়ারা । ফলে নৈতিক দিক থেকে 
আমরা হয়ে পড়েছি মেরুদন্ডহীন প্রাণী কৌঁচোর 
মতো । 

প্রেমের কারণে ভেঙে যাচ্ছে সংসার, সন্তানরা 
প্রতিপন্ন । লজ্জায় অপমানে একটা পরিবার 
সামাজিকভাবে বয়কট এর পথে হাটছে। নি 
প্রেমের সামাজিক অবক্ষয়গ্তলো তুলে ধরা হলো: 


অবাধ মেলামেলা 

ছেলে মেয়েতে অবাধ মেলামেশার ফলে প্রেমের 
ব্যাপক প্রসার ঘটেছে । আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা 
এর প্রধান কারণ । এক সাথে ছেলেমেয়েতে 
চলাফেরা না করলে আবার তথাকথিত মুক্তচিন্তা 
বিদদের (ইসলামের চিন্তা থেকে মুক্ত) ভাষায় 
ছেলেমেয়েরা ব্যাকডেটেড হয়ে যায় । তাই তাদের 
মত করে যুগটাকে সাজাতে গিয়েই প্রেমের হার 
আরো বেড়েছে । 


অবাধ নারী স্বাধীনতা 

মনে হয় নারীরা আগে পরাধীন ছিল এখন তারা 
বহু রঙের বিনিময়ে বহু মা, বোনের ইজ্জতের 
বিনিমযে নারী স্বাধীনতা অর্জন করেছে । আসলে 
কিন্ত তা নয়। নারী পুরুষের সমান অধিকার 
পাওয়ার জন্য যে চেষ্টা সৃষ্টির শুরু থেকে আজ 
অবধি চলে এসেছে তা কিন্তু পুরুষের 
নাড়ানোর কারণেই । নৈপথ্যে থেকে পুরুষই 
নারীকে স্বাধীনতা আদায় করার জন্য ঘর থেকে 
বের করিয়ে এনেছে । বোকা নারীরা সেই সমস্ত 
পুরুষের হাতেই তাদের সতীত্ব হারাচ্ছে । সব 
হারিয়ে যখন নিঃস্ব, বেহায়ার মত তখনই পুরুষের 
মন খুশি করার জন্য বলছে আমরা নারী স্বাধীনতা 
চাই। আমরা এর বিরুদ্ধে কঠোর কর্মসূচির 
ঘোষণা দিয়েছি । এইভাবে নারী কোমলমতি হয়ে 
উঠেছে স্বৈরাচারীনী ও কঠোর । এই অবাধ নারী 
স্বাধীনতা আদায় করতে গিয়ে আজকে পত্রিকা 
খুললেই নারী নির্যাতন, হত্যা, খুন, ধর্ষণসহ নানা 
খবর আমরা প্রতিনিয়তই দেখতে পাই । অথচ 
আমাদের মা, চাীদের আমলে দৃষ্টি দিলে দেখা 
যাবে যে, উনারা নারী স্বাধীনতা কি তা জানতেনই 
না, এখনো জানার চেষ্টা করেন না, অথচ উনাদের 
সেই সময়গুলো কত সুন্দর ছিল! ভালবাসায় 
ভরপুর ছিল তাদের ঘর । 

তখন ছিল না নারী নির্যাতন, ছিল না হত্যা, ধর্ষণ 
ও খুন । ফলে প্রেমের নামে কলংক লোচন করে 
তথাকথিথ নারীরা কোন স্বাধীনতা অর্জন করতে 
চায়; তা কি তারা আদৌ বোধগম্য? 


পরিবার থেকে যখন অনেক দূরে 

বহু পিতামাতা আছেন যারা বিভিন্ন কারণে তাদের 
সন্তানদের প্রতি সঠিকভাবে যত্ব নিতে পারছেন না 
বা তাদের প্রতি সঠিকভাবে খেয়াল রাখতে পারছে 
না। ফলে সন্তানরা পিতামাতার চাইতে ভাল 
কম্পানি বা সঙ্গী খোঁজে । আর বিপরীত ধর্মী 
লিঙ্গের প্রতি স্বভাবতই আকর্ষণ বেশি তাই তারা 
অধিক ভাল আশ্রয়ের খোঁজে, একটু শান্তির 
আশায় প্রেমের এই পথকে বেছে নেয় ৷ এই পথ 
যে সর্বদা বন্ধুর তা নয় এই পথই একটি সন্তানের 
জন্য ডেকে আনতে পারে ভয়াবহ বিপদ | এভাবে 
যখন তারা অগ্রসর হয় তখন প্রেমে বাধা আসাটাই 
স্বাভাবিক, আর তখন সন্তান হয় বখাটে, মাস্তান 
ও সন্ত্রাসী ৷ হেরোইন, ড্রাগ, পেথিড্রিন এর মত 
বাজে নেশায় তখন তারা হয়ে উঠে মত্ত । সমস্ত 
নিষিদ্ধ কাজ তখন তাদের জন্য সহজ হয়ে উঠে । 


যত্রতত্র যাতায়াত 

করে অথবা কোচিং এ, অথবা প্রাইভেট পড়তে । 
পড়ানোর নাম ভাঙ্গিয়ে যত্রতত্র যাওয়া আসা করার 
অবাধ স্বাধীনতা ছেলেমেয়েদেরকে দেয়ার ফলে 
বাড়ন্ত বয়সটা হয়ে পড়ছে হুমকির সম্মুখীন ৷ তাই 
এই বয়ঃসন্ধিকালটাতে পিতা মাতার উচিত সন্ত 
1নের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করে তার সব খবর 
রাখা | নৈতিক অবক্ষয় থেকে নিজের সন্তানকে 
রক্ষা করা । 

কবি ও কবিতা, গল্প-উপন্যাসের মাধ্যমে প্রেমের 
যে চিত্র মনের রংতুলি দিয়ে সাজিয়ে তোলা 


) আত্তার্তহীদ ১৬ 


ম।হি।লা।জ।গ।ৎ 


হয়েছে তা আসলে ইসলামের ধারে কাছেও নেই । 
সিনেমাগডুলোতে অনুপস্থিত । যার ফলে যুব সমাজ 
সেই অশ্লীলতার দিকেই ঝুকে পড়ছে । আজকাল 
টিভি চ্যানেলগুলো খুলতেই যেই চ্যনেলই দেখার 
জন্য খুলে বসি সেখানেই প্রেম, ভালবাসা, 
পরকীয় ছাড়া কোন গল্প নেই । দেখে মনে হয়, 
নির্মাতাগণ ভালবাসার এই নোংরা কাহিনী ছাড়া 
যেন গল্পই লিখতে পারেন না, অথচ ইরানী 
ছবিগুলো কত সুন্দর সুস্থ বিনোদনের কথা 
আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় । অথচ আমার 
সাথে সবাই একমত হবেন যে, নির্মাতাগণ যে 
সমস্ত চলচ্চিত্র তৈরি করছেন বা পোস্টার তারা 
দেয়ালে লাগিয়ে থাকেন তা কি কোন ইসলামী 
দেশের সংস্কৃতিতে আছে? তাহলে সেই দেশের 
যুবসমাজ কেনই বা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না । 


স্কুল পালানো ও বখাটের 

এই শ্রেণীর লোকদেরকে সমাজের দুর্বল লোকেরা 
ভয় পেয়ে থাকে । তারা নিজেদের কর্তৃত্ব জাহির 
ক্লাসে তাদের মন বসে না । নামেমাত্র ক্লাসে ভর্তি 
হয় । অবশেষে ক্লাস ফাকি দিয়ে বিভিন্ন পয়েন্টে 
করে । এভাবেই তারা বখাটের খাতায় নাম 
লেখায় । মেয়েদের কাছ থেকে সাড়া না পেলে 
বিভিন্নভাবে তাদের হয়রানি করে । অবশেষে 
এসিড নিক্ষেপ ও ধর্ষণের মত কাজেও হাত দিতে 
পিছ পা হয় না। 


পরকীয়া 

ছোটছোট ছেলেমেয়েদের সাথে প্রেমের পাল্লা 
দিতে গিয়ে বিবাহিতা মহিলা ও পুরুষরাও 
অনেকেই এগিয়ে গেছেন প্রেমের 
স্পর্শকাতরতায় | নিজ স্বামী-সন্তানকে পর করে 
অন্য পুরুষের হাত ধরে বেরিয়ে যাচ্ছে আরও 
শান্তির আশায়, অধিক ভালবাসা পাওয়ার 
উদ্দেশ্যে । ২ ছেলের মা রাইমা । স্বামী বিদেশ । 
অবশেষে স্বামীর বন্ধুর সাথে প্রেম । তারপর 
পালিয়ে বিয়ে । জানাজানি হলে রাইমা তার 
সন্তানদেরকে এতিম করে চলে যায় নতুন স্বামীর 
ঘরে । খবর পেয়ে বিদেশ থেকে প্রাক্তন স্বামী 
আসে । ঘটনা সহ্য করতে না পেরে বিষ খেয়ে 
আত্মহত্যা করে | অথচ হাদীসে আছে, যেই নারী 
বিনা কারণে এক পুরুষের ঘর ছেড়ে অন্য 
পুরুষের হাত ধরে চলে গেল সেই নারী 
জাহান্নামী | তার ইবাদাত কখনই কবুল হবে না। 
তওবার দরজা তার জন্য বন্ধ হয়ে গেল । 
ঘটনা-২ : আনিকার স্বামী বিদেশ । ১ ছেলে ১ 
মেয়ে | বিশীল সম্পদের মালিক তার হাজব্যান্ড | 
বাড়ি ভাড়া দেয়া আছে। ভদ্রলোক আনিকার 
বাসায় মাঝে সাজে আসে । আনিকা একদিন 
ভদ্রলোককে নিজের বাসায় খাওয়ার দাওয়াত 
দিলেন । সেই থেকেই কাল হলো । ভদ্রলোক 
আনিকার রান্নার খুব প্রশংসা করল | বলল, 
জানেন ভাবী আমার বউ কোন গুণেরই না, অথচ 
আপনি কত সুন্দর । আপনার চুল কত লম্বা, 
আপনার রান্না কত মজা! এভাবেই ভদ্রলোক 


মে১২ 


আনিকাকে মাতিয়ে রাখেন । আনিকার এখন সেই 
ভদ্রলোক ছাড়া চলেই না। স্বামী, সন্তান তার 
কাছে তুচ্ছ । সব ভালো সেই ভদ্রলোক | এভাবেই 
একটি সংসার নষ্টের শেষ পরিণতির দিকে 
এগোচ্ছে । 

ঘটনা ৩ : সামিন ২ সন্তানের জনক | স্ত্রী ও তার 
মাঝে ভালবেসে বিয়ে হয় । সেই সামিন অফিসের 
মিটিংয়ের নাম করে সপ্তাহে ৩/৪ রাত বিভিন্ন 
হোটেলে নতুন নতুন গার্ল ফ্রেন্ডের সাথে কাটায় । 
স্ত্রীসহ আত্মীয়-স্বজন অনেকেই ঘটনা জানতে 
পেরেছে । মাফ চেয়ে সবার কাছ থেকে ভাল 
হওয়ার প্রতিশ্রতিও দেয়। কিন্তু কয়দিন পরই 
আবার আগের সেই মানুষটির চরিব্রই দেখা যায় । 
পরকীয়া প্রেমের কারণে সংসার সমাজ 
দারুণভাবে নৈতিক মানদন্ডের মাপকাঠি হারাচ্ছে । 
পরকীয়া প্রেমগুলোতে কোন পক্ষই উপযুক্ত, 
অনুপযুক্তর মাপকাঠি নির্বাচন করছে না। ভাল 
লাগছে, করে বসেছে । এভাবে সমাজ থেকে 
শ্রদ্ধাবোধও হারিয়ে যাচ্ছে । 


কেন এই পরকীয়া 

দীর্ঘদিন স্বামীরা অর্থের লোভে স্ত্রীদের কাছ থেকে 
যাচ্ছে । তখন শয়তান তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে 
মহিলাদের মস্তিষ্কে কলকাঠি নাড়তে থাকে । ফলে 
যৌন সম্পর্ক তখন তাদের কাছে বড় হয়ে ওঠে । 
পুরোপুরি আদায় করল | প্রিয় সন্তান, স্বামী ও 
মান ইজ্জত সবটুকুকে বস্তাবন্দি করে অন্য 
পুরুষের হাত ধরে পালিয়ে যাচ্ছে । মুমিন হওয়ার 
পূর্বশর্ত হলো, পারস্পরিক ভালোবাসা ৷ একটি 
সংসারকে টিকিয়ে রাখতে হলে প্রয়োজন একে- 
অপরের প্রতি 9৪.011009 8170 
00101001:0100159. আদর্শ দাম্পত্য জীবনের 
সুখনির্ভর করে এই জিনিসটির উপরই । যেই ঘরে 
এই জিনিসটি অনুপস্থিত তার ঘরে লাখ টাকার 
ফার্নিচার থাকলেও মনে শান্তি থাকবে না, শান্তির 
জন্য দরকার এই ফার্নিচারটির | তাহলে অন্য 
ফার্নিচার না থাকলেও ঘরে ঢুকবে বেহেশতি 
বাতাস । ইসলামে এই বেহেশতি বাতাসের নাম 
দিয়েছে ইহসান । রাসুল (সা.) বলেছেন, 
্ত্রী/স্বামীর একটি ক্রটি তোমার খারাপ-লাগলে 
তার অন্য একটি গুণের দিকে তাকাও । পরকীয়া 
প্রেম একটি জঘন্য সামাজিক অপরাধ | ইসলামে 
যাকে ব্যাভিচার বলে ঘোষণা করেছে । 
সবচেয়ে আসল কথা হলো এই পরকীয়া প্রেমের 
কারণে তৃতীয় পক্ষ ফায়দা লুটছে বেশি। 
উভয়পক্ষ থেকেই তারা ফায়দা হাসিল করছে । 
আমাদের এই তৃতীয় পক্ষ হতে সতর্ক থেকে 
সমাজকে রক্ষা করতে হবে । 


প্রেমের কুফল 

প্রেমের কুফল বা ক্ষতিকর দিকগুলো কি বলে বা 
লিখে শেষ করা যাবে? যতই দিন যায় ততই 
নিত্যনতুন দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে মানুষ ৷ আল্লাহ 
১৮ হাজার মাখলুকাত তৈরি করেছেন, মানুষের 
মাঝেই দেখা যায় ভালবাসার দ্বনদ্ধ, সংঘাত ও 


কুফল । প্রেমের ভয়াবহ পরিণতিগুলো এক ফাঁকে 
জেনে নিই: 

অল্প বয়সে প্রেমে পড়ল বিনি। একদিন অতি 
ভালবাসার দায়ে মানিক তার গায়ে হাত দেয় । 
একপর্যায়ে বিনি বুঝতে পারে তার শরীরে 
অন্যরকম অস্তিত্ব । মাকে জানাতে না চাইলেও 
পরে বাধ্য হয় জানাতে | মা মানিকের সাথে, 
মানিকের বাবা-মার সাথে যোগাযোগ করে । এতে 
সামাজিক অবস্থানের কথা চিন্তা করে মানিকের 
পক্ষ থেকে আসে হুমকি | বাড়ি থেকে রাতের 
অন্ধকারে বের করে দেয়। বিনি অবশেষে 
এবরশন করাতে বাধ্য হয় । অকালেই ঝরে পড়ে 
মাতৃত্বের সাধ । 

প্রেমের কারণে দেশে ঝরে পড়ছে শিক্ষিতের 
হার । বন্ধ হয়ে যাচ্ছে পড়ালেখা । আম্রহত্যা, বিষ 
খেয়ে মৃত্যুর হার বেড়ে গেছে। 

প্রেমের পরিণতি ভালোর চেয়ে মন্দই বেশি | তাই 
বহু পরিবার হারায় তাদের মানসম্মান | 
সামাজিকভাবে হতে হয় হেয় প্রতিপন্ন । অনেক 
পরিবারকে হতে হয় নিঃস্ব ও পথহারা | 

প্রেমের ভুল পথে অগ্রসর হওয়ার কারণে বহু 
মেয়ে হয়েছে ধর্ষিত, হযেছে লাঞ্কিত এবং 
হারিয়েছে নারী জাতির বহু মুল্যবান সম্পদ 
ইজ্জত | 

প্রেমের নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে প্রেমের 
অর্থাৎ নিজেদের চরিত্র ও সন্রমের কলংকের 
কালিমা থেকে হিফাজত করতে কি পারছে? 
প্রেমের নামে বর্তমানে পাশ্চাত্য সভ্যতার 
অনুকরণে লাগামহীনভাবে তরুণ-তরুণী, যুবক- 
যুবতী মেলামেশা করছে । ঝোপ-ঝাড় আড়ালে, 
প্রকাশ্যে ঘনিষ্ঠভাবে বসে আপত্তিকর আচরণ 
করছে। প্রেমিক-প্রেমিকা একত্রে ইচ্ছামত যেখানে 
খুশি সেখানে চলে যাচ্ছে । ক্লাব, হোটেল বা বন্ধুর 
বাসায় রাত কাটাচ্ছে । বেগানা একজন নারী এবং 
একজন পুরুষ একত্রিত হলে শয়তানকে নিয়ে 
সেখানে হয় তিনজন । বলাবাহুল্য যে, শয়তানের 
কাজ হলো পরস্পরের মনে কুচিন্তা সৃষ্টি করা । 
এখন এর অনিবার্ষ পরিণতি হিসেবে রাস্তাঘাটে, 
ডাস্টবিনে নবজাতক সন্তান পাওয়া যাচ্ছে । নার্সিং 
হোমে গিয়ে গর্ভপাত ঘটাচ্ছে । এই অকাল 
গর্ভধারণ ও গর্ভপাতের ফলে অনেক মেয়েই 
মৃত্ুবরণ করছে এবং এইসব নির্লজ্জকর ঘটনা 
পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে । 

পশ্চিমা দেশের আদলে আমাদের দেশেও এখন 
১৬ বছরের কোন মেয়েছেলে যদি বলে 
বয়ফেন্ড ৷ গার্লফ্রেন্ড নেই । বা তাদের সাথে 
খোলামেলা সম্পর্ক হয়নি তাহলে তারা নাকি 
উপহাসের পাত্রে পরিণত হয় । এই সবই ঘটেছে 
নারী-পুরুষের নামে অবাধ স্বাধীনতার ফলে । 
প্রেম বিয়ের আগে বা পরে উভয়টাই নিষিদ্ধ 
ইসলামে । এই নিষিদ্ধকে হালাল করতে গিয়ে 
উঠে গেছে আল্লাহর ভয় । হয়েছে নৈতিক স্থলন, 
সমাজে বেড়েছে সামাজিক উন্মাদনা | 

এই প্রেমের কারণে বহু লোক আছে 
পাগলাগারদে | যৌনতার মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় বহু 
ঘর সংসার ভেঙে তছনছ হয়ে যাচ্ছে । 
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রাত্তা-ঘাটে কত ছেলে মেয়ে দেখতে পাওয়া যায় । 
কিন্তু বিয়ের জন্য পাত্র চাই! কিংবা পাত্রী চাই । 
তখন সবারই এক কথা, ভালো ছেলে বা ভালো 
মেয়ে পাওয়া যাচ্ছে না । তার একটাই কারণ এই 
প্রেম । বিয়ের আগে সবাই চায় একটি ভাল 
চরিত্রের ছেলে/মেয়ে তার ঘরে আসবে । কিন্তু এই 
প্রেমের কারণে সমাজ ভালো ছেলে/মেয়ে থেকে 
বঞ্চিত হচ্ছে। 

বাবা-মায়ের অমতে তানিয়া বিয়ে করে মিলনকে । 
মিলনের বাবা-মার মন জোগানোর জন্য ঘরের 
সমস্ত কাজ করে তানিয়া । শরীর যখন ক্লান্ত মন 
যখন একটু ভালবাসা খোঁজে একটু সহানুভূতি চায় 
তখন সে একেবারেই একা । বহু রাতে মিলন ঘরে 
আসে মদ খেয়ে । কিছু বলতেই তানিয়াকে 
এলোপাতারি মার | বাবা মার কাছে তো বলতেই 
পারে না। সবই নীরবে সহ্য করে । গায়ে কত 
জখম! জখমে আস্তে আস্তে হাত বুলায় আর 
চোখের পানি ফেলে ভাবে এ যে প্রেমের দান! 


প্রচার মাধ্যম 

টিভি, চ্যানেল, নাটক, সিনেমা থেকে আরো বেশি 
প্রেমের প্রচার প্রসার হচ্ছে । নায়ক নায়িকা দু'জনে 
হাত ধরাধরি করে, আরো কত কি! এইসব দৃশ্য 
দেখে উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরা আরো প্রেমের 
নানা রকম ফায়দা শিখছে । যা আদৌ কাম্য নয় । 


প্রেমের দুষ্ট চক্রের হাত থেকে নিজেকে পরিবারের 
প্রতিটি সদস্য ও সমাজকে বাঁচাতে হলে চুপচাপ 
যা চলছে যা ঘটছে তা হতে দেয়া যায় না। তাই 
মানুষ হিসেবে নৈতিক দায়িত্ব তাকে রুখে 
দাঁড়াবার | এই জন্য তিনটি পদক্ষেপ নেয়া জরুরি 
: ক. ব্যক্তিগত উদ্যোগ; খ. সামাজিক উদ্যোগ; 
গ. রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ । 


ব্যক্তিগত উদ্যোগে যা করণীয় 

প্রথমেই “আমার ঘর আমার বেহেশত" এই ফর্মুলা 
নিয়ে এগোতে হবে । 

সপ্তাহে অন্তত ২ দিন পরিবারের সবাইকে নিয়ে 
বসা, সবার ব্যক্তিগত খোঁজ-খবর নেয়া | 

যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে খাবার টেবিলে 
হলেও একসাথে বসা ও টেকনিক করে ব্যক্তিগত 
খবরাখবর নেয়া । এতে যে কাজটা হয় সন্তানরা 
বুঝতে পারে তাদের বাবা-মা কত আন্তরিক 
তাদের সুখে দুঃখের খোঁজ খবর নিচ্ছে । ফলে 
পিতা-মাতার প্রতি সন্তান আন্তরিক থাকবে । 
সন্তান যেন অনুগত থাকে সেজন্য পিতামাতা 
হিসেবে তার জন্য দোয়া করা । সুরা আল 
ইমরানের ৩৮ আয়াতে আল্লাহ তা শিখিয়ে 
দিয়েছেন এভাবে, 
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সন্তান যদি বিপথে, কুপথে পরিচালিত হতে দেখা 
যায়, কথা শুনতে চায় না। তখনও আল্লাহ 
পিতামাতাকে দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন সুরা 
আহকাফ-এ ১৫ আয়াতে: 


মে১২ 


সুতরাং আল্লাহর দেয়া বিধান মোতাবেক প্রথমে 
নিজেকে চালাতে হবে। তারপর নিজের 
পরিবারকে সেই জাহান্নামের আগ্তন থেকে বাঁচাতে 
হবে । বাঁচাতে হবে নিজের সমাজ তথা নিজের 
দেশকে | তাই কুরআনি রঙে নিজেকে রাঙিয়ে 
রাঙাতে হবে গোটা বিশ্বকে । অন্যায় যুলুম 
যেখানেই হতে দেখা যাবে সেখানেই বাধা দিতে 
হবে । আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, 
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০৯৯১ 

“তোমাদের মধ্যে অবশ্যই একদল লোক থাকবে 
যারা মান্ষকে সৎ কাজের আদেশ দেবে, অসৎ 
কাজ থেকে বিরত রাখবে | নামায কায়েম করবে 
যাকাত দেবে এবং আল্লাহ ও তার রাসুলের 
আনুগত্য করবে । ওরা এমন লোক, যাদের ওপর 
আল্লাহর রহমত অবশ্যই নাযিল হবে |” [সূরা আত- 
তাওবা ৯:৭১] সুবহানাল্লাহ । 
আমাদের সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারেও 
পিতামাতাকে যথেষ্ট নজর রাখতে হবে । রাসূল 
(সা.) বলেছেন, 

(১240 ৮3 090151) 
যাও |” 
সেই শিক্ষা যেন হয় আল্লাহকে জানার শিক্ষা । 
আল্লাহকে বাদ দিয়ে কোন শিক্ষাই আজ পর্যন্ত 
সফল হতে পারেনি পারবেও না । আমাদের শিক্ষা 
যেন হয় পরস্পরকে বন্ধু বানানোর, সাথী ও 
সহযোগী বানানোর । দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতে 
মুক্তি তখনই আসবে । আমরা বর্তমান সমাজে 
শিক্ষার যে চিত্র দেখতে পাই তাতে মনে হয় এই 
যে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিএসসি ক্যাডার, বড় বড় 
শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মালিক হওয়া বড় চাকরিজীবী 
হওয়া । এইসব বড় বড়$হওয়া'ওয়ালারা কি মৃত্দুর 
পর আল্লাহকে চাকরি করে খাওয়াবে, নাকি 
ডাক্তার আল্লাহকে ডাক্তারি করবে? নাউযুবিল্লাহ । 
আল্লাহ এই সকলকিছুর উধ্র্বে। আল্লাহর খাওয়া 
পরার প্রয়োজন হয় না । প্রয়োজন শুধু আমাদের 
তা ও এই দুনিয়ায় বেঁচে থাকার জন্য । মৃত্দুর 
পরে আর কোন প্রয়োজন নেই । তাহলে এই অল্প 
সময়ের প্রয়োজনটুকু আমাদের কাছে এত বেশি 
কেন? আমরা কি ঈমানদার হতে পেরেছি? 
নফসের তাড়নায় কেন আমরা বিমুখ হয়ে রয়েছি । 
মৃতুর পরও যেন কবরে আমল পৌঁছায় সেই 
ব্যবস্থা কি দুনিয়াতেই করে যেতে চাই না? 
অবশ্যই হ্যাঁ তাহলে আসুন আগে নেক সন্তান 
বানানোর সর্কাক প্রচেষ্টা চালাতে শুরু করি এখন 
থেকেই | তাহলে আর আমাদের সন্তানকে গুন্ডা, 
বদমাইশ, ইতর, সন্ত্রাসী ডাক শুনতে হবে না । 


সৎসঙ্গে সন্তানকে উত্সাহ দেই | সৎ শিক্ষায় 
সন্তানকে শিক্ষিত করি । সন্তানের সাথে বন্ধুত্বের 
সম্পর্ক গড়ে তুলি । 

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি (সুরা আল-বাকারা 
২০১) 
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সামাজিকভাবে করণীয় 
প্রেমের অসভ্যতাকে বন্ধ করার জন্য 


সমাজকে সুন্দর করার দায়িত্ব আমাদের | ইসলাম 
বিয়ের পূর্বে প্রেমকে নিষিদ্ধ করেছে । প্রেমের 
নামে এই সব যথেচ্ছাচার হতে যেখানেই দেখা 
যাবে সেখানেই এর বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন 
থাকতে হবে, শক্ত হাতে তা প্রতিরোধ করতে 
হবে । সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে সমাজ 
থেকে অন্যায় রোধ করা যায়। সেজন্য প্রয়োজন 
দৃঢ় মনোবল ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা। 
সামাজিকভাবে প্রেমের অত্যাচারকে রুখে 
দাড়াবার কিছু পদক্ষেপ: 

আমাদের দেশে বিজাতীয় সংস্কৃতির আদলে 
পহেলা বৈশাখ, ভালোবাসা দিবস পালন করা 
হয়। এতে প্রেমিক-প্রেমিকারা, উঠতি বয়সের 
ছেলে-মেয়েরা বেহায়া ও বেলাল্লাপনার উন্মাদনায় 
মত্ত থাকে । যা আমাদের ধর্মীয় সংস্কৃতিতে 
আঘাত করে। কুরআন-হাদীসের বিরুদ্ধের 
আচরণ হয়। তাই আমাদের উচিত ইসলামী 
অনুশাসন টিকিয়ে রাখতে হলে এইসব বিজাতীয় 
মাধ্যমে তা সমাজ থেকে দূর করা । যারা এর 
পক্ষে কথা বলবে তাদেরকেও শাস্তির আওতায় 
আনা । কুরআনের আইন বাস্তবায়ন করা । 
বিজাতীয় সংস্কৃতির আবর্জনায় ঢাকা পড়ে গেছে 
ইসলামের সৌন্দর্য । মিথ্যার আবর্জনায় চাপা 
পড়েছে শাশ্বত কুরআনের সত্য | সত্যি বলতে কি 
সত্যের সূর্য রক্তিম আভা নিয়ে উদিত হবেই । 
ফুকারে নিভিয়ে দিতে চায় তাদের বিরুদ্ধে 
সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা ৷ ইসলামী 
সংস্কৃতি জানালাকে সকলের সামনে খুলে ধরা । 
এর সৌন্দর্য যেমন- কুরআন তেলাওয়াত, বিভিন্ন 
হাফেজদের কুরআনী | 


১ বায়হাকী, শুজারুল ইমান, (৩/১৯৩-১৯৪) 
(১৫৪৩); তিনি বলেন, এ হাদীসটি প্রসিদ্ধ, তবে 
এর সব সুত্রই দুর্বল । হাদীসটির একজন বর্ণনকারী 
আবু “আতিকা তারীফ ইবনু সুলায়মান একজন 
প্রত্যাখ্যাত বর্ণনাকারী । তার কোন হাদীসই 
গ্রহণযোগ্য নয় । বাধ্যার, স্থসনদ, (১/১৭৫) (৯৪) 
বলেছেন, হাদীসটির কোনো ভিত্তি নেই । আল্লামা 
আলবানী, দিলদিলা য্িফা, (১/৬০০) (৪১৬) 
বলেছেন, হাদীসটি বাতিল । 
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লেখক : আ. স. ম. শো*'আইব আহমাদ 
সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া 


এপ্রিল মাসে আমরা বাংলাদেশিরা একটি উৎসব 
করে থাকি, তা হলো ১৪ই এপ্রিল । অর্থাৎ পহেলা 
বৈশাখে বাংলা নববর্ষ পালন করা । আমাদের 
দেশে প্রচলিত বঙ্গাব্দ বা বাংলা সন মূলত ইসলামী 
হিজরী সনেরই একটি রূপ । ভারতে ইসলামী 
শাসনামলে হিজরী পঞ্জিকা অনুসারেই সকল 
কাজকর্ম পরিচালিত হতো । মুল হিজরী পঞ্জিকা 
চান্দ্র মাসের উপর নির্ভরশীল । চান্দ্র বসর সৌর 
বৎসরর চেয়ে ১১/১২ দিন কম হয় । কারণ সৌর 
বৎসর ৩৬৫ দিন, আর চান্দ্র বসর ৩৫৪ দিন । 
একারণে চান্দ্র ব্সরে খতুগুলি ঠিক থাকে না। 
আর চাষাবাদ ও এজাতীয় অনেক কাজ 
খাতুনির্ভর । এজন্য ভারতের মোগল সম্রাট 
আকবারের সময়ে প্রচলিত হিজরী চান্দ্র পঞ্জিকাকে 
সৌর পঞ্জিকায় রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া 
হয়। 

সম্রাট আকবার তার দরবারের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও 
জ্যোতির্বিদ আমির ফতুল্লাহ শিরাজীকে হিজরী 
চান্দ্র বর্ষপঞ্জীকে সৌর বর্ষপঞ্জীতে রূপান্তরিত 
করার দায়িত্ব প্রদান করেন। ৯৯২ হিজরী 
মোতাবেক ১৫৮৪ খিস্টাব্দে সম্রাট আকবার এ 
হিজরী সৌর বর্ষপঞ্জীর প্রচলন করেন । তবে তিনি 
উনত্রিশ বছর পূর্বে তার সিংহাসন আরোহনের 
বছর থেকে এ পঞ্জিকা প্রচলনের নির্দেশ দেন । 


মে'১২ 


এজন্য ৯৬৩ হিজরী সাল থেকে বঙ্গাব্দ গণনা শুরু 
হয় । ইতঃপূর্বে বঙ্গে প্রচলিত শকাব্দ বা শক 
বর্ধপঞ্চির প্রথম মাস ছিল চৈত্র মাস । কিন্তু ৯৬৩ 
হিজরী সালের মুহাররাম মাস ছিল বাংলা বৈশাখ 
মাস, এজন্য বৈশাখ মাসকেই বঙ্গাব্দ বা বাং 
বর্ষপঞ্জি প্রথম মাস এবং ১লা বৈশাখকে নববর্ষ 
ধরা হয়। 

তাহলে বাংলা সন মূলত হিজরী সন । রাসূলুল্লাহ 
ঞ্রঞ্ঈ-এর হিজরত থেকেই এ পঞ্জিকার শুরু । 
১৪১৫ বঙ্গাব্দ অর্থ রাসূলুল্লাহ ঞউ্রজ্-এর হিজরতের 
পর ১৪১৫ বৎসর | ৯৬২ চান্দ্র বৎসর ও পরবর্তী 
৪৫৩ বৎসর সৌর বৎসর | সৌর বৎসর চান্দ্র 
বৎসরের চেয়ে ১১/১২ দিন বেশি এবং প্রতি ৩০ 
বৎসরে চান্দ্র বৎসর এক বৎসর বেড়ে যায় । 
এজন্য ১৪৩৩ হিজরী সাল মোতাবেক বাংলা 
১৩১৮-১৯ সাল হয়। 

মোগল সময় থেকেই পহেলা বৈশাখে বা 
নববর্ষ উপলক্ষে কিছু অনুষ্ঠান করা হতো । প্রজারা 
চৈত্রমাসের শেষ পর্যন্ত খাজনা পরিশোধ করতেন 
এবং পহেলা বৈশাখে জমিদারগণ প্রজাদের 
মিষ্টিমুখ করাতেন এবং কিছু আনন্দ উৎসব করা 
হতো । এছাড়া বাংলার সকল ব্যবসায়ী ও 
দোকানদার পহেলা বৈশাখে হালখাতা করতেন । 
পহেলা বৈশাখ এসব কর্মকাণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 


ছিল | এটি মূলত রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক 
কর্ম পরিচালনার জন্য নির্ধারিত ছিল | এ ধরনের 
কিছু সংঘটিত হওয়া মূলত ইসলামে নিষিদ্ধ বলার 
কোনো যৌক্তিক কারণ নেই । 

কিন্তু বর্তমানে পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে এমন কিছু 
কর্মকান্ড করা হচ্ছে যা কখনোই পূর্ববর্তী সময়ে 
বাঙালীরা করেন নি; বরং এর অধিকাং 
বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর 
ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে প্রচণ্ডভাবে সাংঘর্ষিক । 
পহেলা বৈশাখের নামে বা নববর্ষ উদযাপনের 
অশ্রীলতা ও বেহায়াপনার প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে । 
আজ থেকে কয়েক বছর আগেও এদেশের 
মানুষেরা যা জানত না এখন নববর্ষের নামে তা 
আমাদের সংস্কৃতির অংশ বানানো হচ্ছে। 
বাংলার প্রাটীন মানুষেরা ছিলেন দ্রাবিড় বা 
সম্মানিত রাসূল নূহ /পঘ-এর বড় ছেলে সামের 
বংশধর | খিস্টপূর্ব ১৫০০ সালের দিকে 
ইয়াফিসের সন্তানদের একটি গ্রুপ আর্য নামে 
ভারতে আগমন করে । ক্রমান্বয়ে তারা ভারত 
দখল করে ও আর্ধ ধর্ম ও কৃষ্টিই পরবর্তীতে 
“হিন্দু ধর্ম নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে । ভারতের 
দ্রাবিড় ও অর্নায ধর্ম ও সভ্যতাকে সর্বদা 
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হাইজ্যাক করেছে আর্ধগণ । এর একটি প্রকৃষ্ট 
উদাহরণ হলো “বাঙালী” সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে 
হাইজ্যাক করা। আর্ধগণ বাংলাভাষা ও 
না ঘৃণা করতেন । বেদে ও পুরাণে 
বাংলাভাষাকে পক্ষীর ভাষা ও বাঙালীদেরকে দস্যু, 
রি ভাষা ইত্যাদি বলা হয়েছে। মুসলিম 
সুলতানগণের আগমনের পরে তারা বাংলা ভাষা 
ও সংস্কৃতির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন । বাঙালী 
সংস্কৃতি বলতে বাংলার প্রাচীন লোকজ সংস্কৃতি ও 
মুসলিম সংস্কৃতির সংমিশ্রণ বুঝানো হতো । কিন্তু 
ক্রমান্বয়ে আর্ধগণ “বাঙালীত্ব' বলতে হিন্দুত্ব বলে 
মনে করেন ও দাবি করেন। ভারতের হিন্দু 
জাতীয়তাবাদিগণ 17111000519) অর্থাৎ ভারতায়ত্ 
বা হিন্দুত্ব" হিন্দু ধর্মত্ব বলে দাবি করেন এবং 
ও সভ্যতা গ্রহণ বাধ্যতামূলক বলে দাবি করেন। 
তেমনিভাবে বাংলায় আর্য পণ্তিতগণ বাঙালীত্ব 
বলতে হিন্দুত্ব ও বাঙালী জাতীয়তাবাদ বলতে 
হিন্দু জাতীয়তাবাদ এবং বাঙালী সংস্কৃতি বলতে 
হিন্দু সংস্কৃতি বলে মনে করেন ৷ এজন্যই তারা 
মুসলিমদের বাঙালী বলে স্বীকার করেন না। 
শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত গল্পে আমরা দেখেছি যে 
বাঙালী বলতে শুধু বাঙালী হিন্দুদের বুঝানো 
হয়েছে এবং মুসলিমদেরকে তাদের বিপরীতে 
দেখানো হয়েছে। এ মানসিকতা এখনো 
একইভাবে বিদ্যমান । পশ্চিমবঙ্গে মুসলিমদেরকে 
বাঙালী" পরিচয় দিলে বা জাতিতে “বাঙালী' 
লিখলে ঘোর আপত্তি করা হয় । এ মানসিকতার 
ভিত্তিতেই “পহেলা বৈশাখে” বাঙালী সংস্কৃতির 
নামে পৌত্তলিক বা অশ্রীল কৃষ্টি ও সংস্কৃতি 
আমাদের মধ্যে প্রচার করা হচ্ছে । 

এক সময় বাংলা বর্ষপঞ্জি এদেশের মানুষের 
জীবনের অংশ ছিল । তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য কৃষি 
ও কর্ম এ পঞ্জিকা অনুসারেই চলত | এজন্য 
পহেলা বৈশাখ হালখাতা বা অনুরূপ কিছু অনুষ্ঠান 
ছিল স্বাভাবিক । কিন্তু বর্তমানে আমাদের জীবনের 
কোথাও বঙ্গাব্দের কোনো প্রভাব নেই । কাগজে 
কলমে যাই লেখা হোক, প্রকৃতপক্ষে আমরা নির্ভর 
করছি খিিস্টীয় পঞ্জিকার উপর । যে বাংলা বর্ষপঞ্জি 
আমরা বছরের ৩৬৪ দিন ভুলে থাকি, সে 
বর্ষপঞ্জির প্রথম দিনে আমরা সবাই “বাঙালী' 
সাজার চেষ্টা করে এ নিয়ে ব্যাপক হইচই করি । 
আর এ সুযোগে দেশীয় ও বিদেশী বেনিয়াগণ ও 
আধিপত্যবাদীগণ তাদের ব্যবসা বা আধিপত্য 
প্রসারের জন্য এ দিনটিকে কেন্দ্র করে 
বেহায়াপনা, অশ্লীলতা ও অনৈতিকতার প্রচার 
করে। 

পাশ্চাত্য সভ্যতার অনেক ভাল দিক আছে। 
অনেক গুণ তাদের মধ্যে বিদ্যমান ৷ পাশাপাশি 
তাদের কিছু দোষ আছে যা তাদের সভ্যতার ভাল 
দিকগুলি ধ্বংস করে দিচ্ছে। এ দোষগুলির 


মে'১২ 


অন্যতম হলো মাদকতা ও অশ্নীলতা । আমরা 
বাংলাদেশের মানুষের পাশ্চাত্যের কোনো ভালগুণ 
আমাদের সমাজে প্রসার করতে পারি নি বা চাই 
নি। তবে তাদের অশ্রীলতা, বেহায়াপনা ও 
মাদকতার ধ্বংস্ত্রক দিকগুলি আমরা খুব আগ্রহের 
সাথে গ্রহণ করতে ও প্রসার করতে চাচ্ছি । এজন্য 
খিস্টীয় ক্যালেন্ডারের শেষ দিনে ও প্রথম দিনে 


থার্টিফার্্ট নাইট ও নিউ-ইয়ারস ডে বা নববর্ষ 


উপলক্ষ্যে আমাদের বেহায়পনার শেষ থাকে না । 
পক্ষান্তরে আমাদের দেশজ সংস্কৃতির অনেক ভাল 
দিক আছে। সামাজিক শিষ্টাচার, সৌহাদ্য, 
জনকল্যাণ, মানবপ্রেম ইত্যাদি সকল মূল্যবোধ 
আমরা সমাজ থেকে তুলে দিচ্ছি। পক্ষান্তরে 


বেপর্দা, বেহায়াপনা, অশ্নীলতা, মাদকতা ও 
অপরাধ একসুত্রে বাধা । যুবক-যুবতীদেরকে 
অবাধ মেলামেশা ও বেহায়াপনার সুযোগ দেবেন, 
অথচ তারা অশ্রীলতা, ব্যভিচার, এইডস, 
মাদকতা ও অপরাধের মধ্যে যাবে না, এরূপ চিন্তা 
করার কোনো সুযোগ নেই । অন্যান্য অপরাধের 
সাথে অশ্্ীতার পার্থক্য হলো কোনো একটি 
উপলক্ষ্যে একবার এর মধ্যে নিপতিত হলে 
সাধারণভাবে কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীরা 
আর এ থেকে বেরোতে পারে না । বরং ক্রমান্বয়ে 
আরো বেশি পাপ ও অপরাধের মধ্যে নিপতিত 
হতে থাকে । কাজেই নিজে এবং নিজের সন্তান ও 
পরিজনকে সকল অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করুন । 

আল্লাহ বলেছেন: “তোমরা নিজেরা জাহান্নাম 
থেকে আত্মরক্ষা কর এবং তোমাদের পরিবার- 
পরিজনকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা কর । যার ইন্দন 
হবে মানুষ ও পাথর; যার উপর নিয়োজিত 
রয়েছেন কঠোর হৃদয় সম্পন্ন ফিরিশতাগণ, তারা 
আল্লাহ যা নির্দেশ করেন তা বাস্তবায়নে অবাধ্য 
হোন না, আর তাদের যা নির্দেশ প্রদান করা হয়, 
তা-ই তামিল করে । [সূরা আত-তাহরীম : ৬] 

রাসূলুল্লাহ সোঃ) বলেছেন, “তোমাদের প্রত্যেকেই 
দায়িতৃপ্রাপ্ত এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার 
দায়িত্বাধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, 
রাষ্ট্রনেতা তার প্রজাদের সম্পর্কে দায়িত্বশীল আর 
তাকে তাদের পরিচালনার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ 
করা হবে । একজন পুরুষ লোক তার পরিবারের 
ব্যাপারে দায়িত্বশীল, তাকে তাদের পরিচালনার 
ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে । একজন মহিলা 
তার স্বামীর ঘরের সার্বিক ব্যাপারে দায়িত্বশীলা, 
তাকে সেটার পরিচালনার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ 
করা হবে । একজন পরিচারক তার মালিকের 
সম্পদের সংরক্ষক, আর তাকে সেটার ব্যাপারে 
জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে 1” [বুখারী : ৮৯ ও মুসলিম: 


১৮২৯] 


প্রিয় পাঠক! পহেলা বৈশাখ বা অন্য কোনো 
উপলক্ষে ছেলেমেয়েদেরকে বেপর্দা ও 
বেহায়পনার সুযোগ দিবেন না । তাদেরকে বুঝান 
ও নিয়ন্ত্রণ করুন । আপনি মসজিদে নামায আদায় 
বৈশাখের নামে বেহায়াভাবে মিছিল বা উৎসব 
করে বেড়াচ্ছে । আপনার ছেলেমেয়ের পাপের 
জন্য আপনার আমলনামায় গোনাহ জমা হচ্ছে । 
শুধু তাই নয় । অন্য পাপ আর অশ্লীলতার পার্থক্য 
হলো, যে ব্যক্তি তার স্ত্রী-সন্তানদের বেহায়াপনা ও 
অশ্নীলতার সুযোগ দেয় তাকে “দাইউস+ বলা হয় 
এবং রাসূলুল্লাহ শ্রঞ্জ বারংবার বলেছেন যে, “তিন 
ব্যক্তি আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাত হারাম 
করেছেন, মাদকাসক্ত, পিতা-মাতার অবাধ্য এবং 
দাইউস, যে তার পরিবারের মধ্যে ব্যভিচারকে 
প্রশ্রয় দেয় । [মুসনাদে আহমাদ : ২/৬৯] 
নিজেকে এবং নিজের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা 
করার পাশাপাশি মুমিনের দায়িত্ব হলো সমাজের 
মানুষদেরকে সাধ্যমত ন্যায়ের পথে ও অন্যায়ের 
বর্জনে উদ্বুদ্ধ করতে হবে । কাজেই পহেলা বৈশাখ 
ও অন্য যে কোনো উপলক্ষ্যে ছেলেমেয়েদের 
অবাধ মেলামেশা ও বেহায়াপনার ক্ষতি, অন্যায় 
ও পাপের বিষয়ে সবাইকে সাধ্যমত সচেতন 
করুন। যদি আপনি তা করেন তবে কেউ 
আপনার কথা শুনুক অথবা না শুনুক আপনি 
আল্লাহর কাছে অফুরন্ত সাওয়াব লাভ করবেন । 
আর যদি আপনি তা না করেন তবে এ পাপের 
গযব আপনাকেও স্পর্শ করবে । কুরআন ও 
হাদীসে বিষয়টি বারংবার বলা হয়েছে । 
ব্যবসায়িক, প্রশাসনিক, রাজনৈতিক বা সামাজিক 
কোনো স্বার্থে অনেক মুসলিম পহেলা বৈশাখ 
উপলক্ষ্যে ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশা ও 
বেহায়াপনার পথ খুলে দেওয়ার জন্য মিছিল, 
মেলা ইত্যাদির পক্ষে অবস্থান নেন । আপনার 
দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য এরচেয়ে ভয়ঙ্কর আর 
কিছুই হতে পারে না । অশ্লীলতা প্রসারের ভয়ঙ্কর 
পাপ ছাড়াও ভয়ঙ্কর শাস্তির কথা শুনুন: “যারা চায় 
যে, মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রচার ঘটুক 
তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি । আর আল্লাহ জানেন, তোমরা 
জান না ।' [সুরা আন-নুর : ১৯] 

সাবধান হোন! সতর্ক হোন! আপনি কি আল্লাহর 
সাথে পাল্লা দিবেন? আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে 
আপনি কি জয়ী হবেন? কখন কিভাবে আপনার ও 
নেমে আসবে তা আপনি বুঝতেও পারবেন না। 
আপনার রাজনৈতিক, সামাজিক, ব্যবসায়িক বা 
অন্য কোনো স্বার্থ উদ্ধারের জন্য অন্য পথ 
দেখুন ৷ অন্য বিকল্প চিন্তা করুন । তবে কখনোই 
অশ্নীলতা প্রসার ঘটে এরূপ কোনো বিষয়কে 
আপনার স্বার্থ উদ্ধারের বাহন বানাবেন না। 
মহান আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন । 
আমীন! 


_॥ তাত্তার্তহীদ ২০ 


এ।তি ।হ্য।-।সং।স্কূ।তি 


জহির উদ্দিন বাবর 


সংস্কৃতি মানব জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । সুস্থ 
জীবন যাপনের ক্ষেত্রে সংস্কৃতির বিশেষ ভূমিকা 
রয়েছে । সংস্কৃতির সুষ্ঠু চর্চা ও অনুশীলনের 
মাধ্যমে মন ও মননের বিকাশ ঘটে | ইসলাম 
মানুষের সহজাত ও প্রকৃতিগত একটি ধর্ম। 
ইসলাম সুস্থ ও শালীন ধারার সংস্কৃতিকে সযতনে 
লালন করে। যে কোনো ধরনের সুস্থ, সুন্দর, 
সংস্কৃতির পক্ষে ইসলামের অবস্থান । 
সংস্কৃতির উৎস বা উপাদান বিভিন্ন হতে পারে । 
সংস্কৃতির প্রধান উপাদান তিনটি: এক. 
ভূখন্ড, দুই. ভাষা এবং তিন. ধর্ম । সংস্কৃতির 
উৎপত্তি ও বিকাশের ধারায় ধর্মের অবস্থানকে 
কোনোভাবেই খাটো করে দেখা যাবে না। যে 
ধর্মের ওপর ভিত্তি করে সংস্কৃতির উৎপত্তি সেটা 
সে ধর্মেরই সংস্কৃতি । প্রত্যেক ধর্মেরই নিজস্ব কিছু 
সংস্কৃতি থাকতে পারে । নিজস্ব সংস্কৃতির মাধ্যমেই 
সেই ধর্মের স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্রবোধের প্রকাশ 
ঘটে । এর আবরণেই বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর 
পরিচয় পর্বটাও সম্পন্ন হয়ে যায় । সে হিসেবে 
বাংলাদেশে বাস করে যারা বাংলায় কথা বলে 
এবং ইসলামী অনুশাসন মেনে চলে তাদের 
₹স্কৃতিকে বাংলাদেশের মুসলিম সংস্কৃতি বলতে 
হবে । এটা শুধু মুসলমানদের সাথেই বিশেষায়িত 
নয় । বাংলাদেশের হিন্দু বা বৌদ্ধ সংস্কৃতিও হতে 
পারে। সংস্কৃতি থেকে হিন্দু, বৌদ্ধ বা মুসলিম 
বাদ দিয়ে শুধু বাঙ্গালী বা বাংলাদেশী সংস্কৃতি 
সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান ধর্ম বাদ পড়ে 
যায়। এর দ্বারা সংস্কৃতিকে খাটো করা হয়। 


মে'১১ 


বর্তমানে আমাদের দেশে বাঙ্গালী সংস্কৃতি নামে 
যে সংস্কৃতির চর্চা বা প্রচলন ঘটছে তাতে 
হিন্দুয়ানী সংস্কৃতির আধিক্যই বেশি । এটাকে 
বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি 
বলে চালিয়ে দেয়া এক ধরনের অবিচার | পয়লা 
বৈশাখ আমাদের জাতীয় জীবনের একটি 
গুরুত্পূর্ণ দিন । এদিনটিকে তথাকথিত বাঙ্গালী 
সংস্কৃতি হিসেবে না ধরে বাংলাদেশের মুসলিম 
সংস্কৃতি বলাটাই বেশি যুক্তিযুক্ত | কেননা বঙ্গাব্দ 
বা বাংলা সন প্রবর্তনের পেছনে অবদান 
মুসলমানদেরই | মুসলমানদের প্রয়োজনে মুসলিম 
ংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করেই এর উৎপত্তি । 

সন তারিখ গণনার শুরুর ইতিহাস সঠিকভাবে 
জানা না গেলেও একথা বলা যায় যে, এটা প্রাচীন 
যুগ থেকে চলে আসছে । আর প্রয়োজনের 
তাগিদেই এর উৎপত্তি | ইসলামের প্রাথমিক যুগে 
এ জাতীয় প্রয়োজনেই জন্ম হয়েছিল হিজরি 
সনের | সে যুগে অন্য কোনো সন গণনা না করে 
হিজরি সন গণনা করার পেছনে ছিল ধর্মীয় 
অনুভূতি । হযরত ওমর রা. এর সময় থেকে 
প্রবর্তিত হয় হিজরি সন। তখন খেজিস্তানের 
বাদশা হরমুজান তার থেকে হরমুজ সন গণনার 
প্রস্তাব করে । কিন্তু আলী রা. প্রস্তাব করেন 
হিজরতের দিন থেকে হিজরি সন গণনা করা 
হবে । আলী রা. এর প্রস্তাবই সবার কাছে 
যুক্তিযুক্ত মনে হয় ৷ পরবর্তী সময়ে তা গৃহীত হয় 
এবং হিজরি সন গণনা শুরু হয় । ১২০৫ খি. 
মোতাবিক ৬০০ হিজরিতে বখতিয়ার খিলজি বঙ্গ 


বিজয় করেন । তখন এদেশেও হিজরি সনের 
গণনা চলে । প্রায় ৩৬৩ বছর পর্যন্ত ভারতবর্ষে এ 
তারিখের প্রচলন বহাল থাকে । 
তদানীন্তন সময়ে এ অঞ্চলটি ছিল কৃষিনির্ভর । 
সেকালে জমিতে ফসল উৎপাদনের সময়কালকে 
ভিত্তি করে জমির খাজনা আদায় করা হতো । এ 
ক্ষেত্রে হিসাব করা হতো হিজরি সনের । কিন্তু 
হিজরি সন চন্দ্রমাসভিত্তিক হওয়ায় তা কোনো 
ফসলি মৌসুম মেনে চলতো না । তাই খাজনা 
আদায়ের হিসাব নিকাশ সংরক্ষণে গুরুতর 
সমস্যার সৃষ্টি হয়। তখন ছিল মোঘল বাদশা 
সম্রাট আকবরের শাসনামল | তার শাসনামলের 
২৯ বছর পেরিয়ে যাবার পর এ সমস্যা সমাধানের 
পন্থা নিয়ে কথা ওঠে । এর আশু সমাধান বের 
বিজ্ঞ পন্ডিত ফতেহউল্লাহ সিরাজীকে নির্দেশ 
দেন। ফতেহউল্লাহ সম্রাটের নির্দেশ অনুযায়ী 
সৌরমাসভিত্তিক ফসলী সন প্রণয়ন করেন । সম্রাট 
আকবর সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন ১৫৫৬ 
খি. ১৪ ফেব্রুয়ারি মোতাবিক ৯৬৩ হিজরি ২৮ 
রবিউস সানী | সম্রাটের সিংহাসনে আরোহনের এ 
স্মৃতিকে চিরভাস্বর করে রাখতে ফতেহউল্লাহ 
১৫৫৬ সালের ১১ এপ্রলকে পয়লা বৈশাখ ধরে 
৯৬৩ সনকে মূল ধরে ফসলী সন গণনা শুরু 
করেন । ১৫৮৫ খি. এই ফসলী সন ভারতীয় 
উপমহাদেশে ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে । 
পরবর্তী সময়ে এ ফসলী সনই বাংলা সাল বা 
বঙ্গার নাম ধারণ করে । এখানে বঙ্গাব্ধের সঙ্গে 
হিজরি সনের নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান । ৯৬৩ 
হিজরিতে জন্মলাভ করে ৯৬৩ বছর ধরে গণনা 
শুরু অর্থাৎ জন্ম থেকেই বাংলা সালের বয়স ৯৬৩ 
বছর । তাই হিজরি সনকে বাংলা সনের ভিত্তি বলা 
চলে । যেহেতু চন্দ্রবর্ষ ও সৌরবর্ষের মধ্যে ১১ 
দিনের পার্থক্য রয়েছে এজন্য এ দু'টির মধ্যে 
সমতা রাখা সম্ভব হয়নি । 
এ থেকে আমাদের কাছে স্পষ্ট যে, বাংলা সন 
সংস্কৃতিরই একটি অঙ্গ । সুতরাং পয়লা 
বৈশাখ উদযাপনও মুসলিম সংস্কৃতি অনুযায়ী 
হওয়াই বাঞ্চনীয় । বর্তমানে আমাদের দেশে 
পয়লা বৈশাখ নামে যে সংস্কৃতি চালু আছে তা 
ইসলামের সঙ্গে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক । সংখ্যাগরিষ্ঠ 
জনগোষ্ঠীর চিরায়ত সংস্কৃতির প্রতি অবজ্ঞা করে 
বিজাতীয় এই সংস্কৃতি দেশ, জাতি ও ধর্মের জন্য 
সুফল বয়ে আনবে না। 
আনুষ্ঠানিকভাবে পয়লা বৈশাখ পালন করতে হলে 
ইসলামী সংস্কৃতি ও মুসলিম জনগোষ্ঠীর চাহিদা 
অনুযায়ীই করতে হবে। সাংস্কৃতিক ভাবনায় 
ইসলাম নির্দেশিত নীতিমালা অনুসরণই এক্ষেত্রে 
যথাযথ । এজন্য প্রত্যেক মুসলমানের উচিত 
নিজেদের সাংস্কৃতিক এতিহ্যের অংশ বাংলা 
নববর্ষ উদযাপনে মুসলিম ভাবধারা বজায় রাখা | 


লেখক: কলামিস্ট, অনুবাদক ও সংবাদ কর্মি 
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সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় | বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যাসার ও ব্লাড ক্যাসারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার 
নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যানসার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 


ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যান্সার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।” [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা 
ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ ॥ 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যানসার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 
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আ।ন্ত।র্জা।তি।ক 


ভূমধ্য সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ মাল্টা প্রজাতন্ত্রের ৬ 
হাজার মুসলমান বৈরী পরিবেশেও ধর্ম চর্চা ও 
অনুশীলন অব্যাহত রেখেছেন । রোমান 
ক্যাথলিজম মাল্টা প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় ধর্ম হলেও 
সব ধর্ম পালনের অধিকার সংবিধান স্বীকৃত । 
মাল্টা প্রজাতন্ত্রে ৩৬০টি গীর্জা থাকলেও মসজিদ 
আছে মাত্র একটি | লিবিয়ার ওয়ার্ড ইসলামিক 
কল সোসাইটি কর্তৃক ১৯৭৮ সালে মসজিদটি 
প্রতিষ্ঠিত হয়| লিবিয়ার সাবেক রাষ্ট্র প্রধান 
সেন্টারের ভিত্তি স্থাপন করেন । সেন্টারের অধীনে 
রয়েছে মসজিদ, মুসলিম শিশুদের প্রাথমিক 
বিদ্যালয়, প্রশাসনিক দফতর, গ্রন্থাগার ও 
মিলনায়তন । মাল্টার সাধারণ জনগণকে ইসলামী 
আদর্শে উদ্বুদ্ধ ও আরবী ভাষার প্রতি আগ্রহী করে 
তোলার জন্য এ সেন্টারে নিয়মিত সংলাপ, 
কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় । কারাবন্দি, 
দুঃস্থ, অনাথ ও দরিদ্র জনগণকে সাহায্য করার 
জন্য রয়েছে এ সেন্টারের বিশেষ প্রকল্প । প্রতি 
কালচারাল সেন্টার কর্তৃপক্ষ সংবর্ধনার আয়োজন 
করে থাকে ; মাল্টার প্রধান মন্ত্রী, কুটনৈতিক 
মিশনের সদস্যবর্ণ, বিশিষ্ট নাগরিগবৃন্দ এতে 
যোগ দেন । 

বর্তমানে মাল্টা দ্বীপে মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় 
সাড়ে ৬ হাজার | ৯০৯ খিস্টাব্দে মাল্টা মিশরীয় 
ফাতেমীয় আমীরদের দ্বারা শাসিত ছিল । আরব 
মুসলমানগণ এই দ্বীপে কৃষি, নতুন জাতের ফল, 
তুলা এবং সিসলো-আরবী ভাষার উৎকর্ষ সাধনে 
গুরুত্পূর্ণ ভূমিকা পালন করেন । ১২২৪ খিস্টাব্দে 
প্রথম ফ্রেডারিকের শাসনামলে মাল্টা হতে 
মুসলমানদের বহিষ্কার করা হয়। মুসলমানগণ 
অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে সম্প্রীতি মূলক 
আচরণ করলেও পরিস্থিতি অনেক সময় ঘোলাটে 
হয়ে উঠে । সরকার, রাষ্ট্র ও সংবিধানের প্রতি 
মাল্টার মুসলমানদের রয়েছে আনুগত্য । মুসলিম 
বিশ্বের দাওয়াতী চেতনা সম্পন্ন ও বিত্তশালী 
মুসলমানদের সহায়তা পেলে তাদের অগ্রযাত্রায় 
নতুন মাত্রা যোগ হবে । 

মাল্টা প্রজাতন্ত্রের শত শত ধর্মপ্রাণ মুসলমান 
নির্দিষ্ট ফ্ল্যাটে নামায আদায়ে কর্তৃপক্ষের বাধা 


মে'১২ 


প্রদানের প্রতিবাদে সম্প্রতি রাজপথে নেমে পড়েন 
এবং রাস্তায় নামায আদায় করেন । তাঁরা নামায 
জানান | লাইসেন্স না থাকার অভিযোগে মাল্টা 
সরকারের পরিবেশ ও পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ 
ফ্ল্যাটগুলো তালাবদ্ধ করে দেয় | মুসলমানদের 
জন্য লাইসেনের প্রয়োজন পড়বে কেন? যুগ যুগ 
ধরে মুসলমানগণ তাদের নিজস্ব ফ্ল্যাটে নামায 
আদায় করে আসছেন । মুসলমানদের ফ্ল্যাটের 
পাশাপাশি অপরাপর ফ্ল্যাটে ক্যাথলিক খিস্টানগণ 
সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রার্থনা করে থাকেন, তখনতো 
পরিবেশ দুষণের প্রসঙ্গ উঠে না । 

৮৭০ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানদের অভিযানের ফলে 
বাইজান্টাইনদের কবল হতে সিসিলি মুক্ত হয়। 
এর পর হতে মাল্টাতে ইসলামের যাত্রা শুরু হয়। 
দু'শ বছর ধরে মাল্টায় মুসলমানরা রাস্ড্্ীয় 
ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল । ১০৯০ খিস্টাব্দে নরম্যান 
ক্ষমতায় ফিরে আসে । ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত 
মুসলমানদের ধর্ম কর্ম পালনে কোন বাধা প্রদান 
করা হয়নি । মাল্টাতে অবস্থান করেই আল 
ইদরিসী “আল কিতাব আর-রওজরী' শীর্ষক 
ভূগোল গ্রন্থ রচনা করেন । বহু বছর মাল্টার ভাষা 
ছিল আরবী এবং এখনো বহু জায়গার নামের 
সাথে মুসলমানদের এতিহ্য বিজড়িত । মাল্টা 
ভাষায় আরবী শব্দের বিপুল ব্যবহার মুসলিম 
সংস্কৃতির সাক্ষর বহন করে । 

মাল্টা একটি স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র ৷ ভূমধ্য 
সাগরে অবস্থিত সাতটি দ্বীপ নিয়ে মাল্টা গঠিত । 
এই দ্বীপ ইতালীর সিসিলী হতে ৯৩ কি.মি. দূরে 
অবস্থিত । ৩১৬ বর্গ কি.মি. আয়তন বিশিষ্ট এই 
দ্বীপের জনসংখ্যা ৪০ লাখ | ১৯৬৪ খিস্টাব্দে 
মাল্টা যুক্তরাজ্য হতে স্বাধীনতা লাভ করে । ৯৫ 
শতাংশ জনগোষ্ঠী রোমান ক্যাথলিক । ভ্যালেতা 
হচ্ছে মাল্টা প্রজাতন্ত্রের রাজধানী ৷ মাল্টার 
ইতিহাসের সাথে রোমান ক্যাথলিক ধর্মের দীর্ঘ 
এতিহ্য বিজড়িত । খ্রিস্টান এঁতিহ্যের অন্যতম 
কেন্দ্রভূমি হিসেবে মাল্টার সুখ্যাতি বিদিত । 
হযরত ঈসা /পব্-এর সতীর্থ সেন্ট পলের নৌ- 


পোত এই দ্বীপে দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছিল বলে 
জনশ্রুতি রয়েছে । সেন্ট পল এই দ্বীপে তিন মাস 
অবস্থান করেন । 

ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৭ নম্বর সদস্য মাল্টা 
প্রজাতন্ত্রের সাথে মুসলিম বিশ্ব বিশেষত তুরস্ক, 
ও পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ও বানিজ্যিক সম্পর্ক 
বেশ জোরালো । স্বাধীনতা উত্তরকালে মাল্টা 
অর্থনৈতিক সংকটে পতিত হলে লিবিয়া লাখ লাখ 
ডলার খণ দিয়ে মাল্টাকে নিজ পায়ে দাড়াতে 
সাহায্য করে । লিবিয়ার সাথে মাল্টার বন্ধুত্বপূর্ণ 
সম্পর্কের কারণে মাল্টা সরকার সে দেশের শিক্ষা 
ক্যারিকুলামের মাধ্যমিক স্তরে আরবী ভাষা 
বাধ্যতামূলক করে । মিশর সিরামিক, ভেজিটেবল, 
ফল, পেট্রোলিয়াম, লোহা ইস্পাত মাল্টাতে 
রফতানী করে অপর দিকে মাল্টা প্রজাতন্ত্র মিশরে 
রফতানী করে খাদ্যদ্রব্য, প্রসাধন সামগ্রী ও 
মেকানিক্যাল যন্ত্রপাতি । সাম্প্রতিক সময়ে পর্যটন 
খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে মাল্টার সাথে ইরান ও 
পাকিস্তানের মন্ত্রী পর্যায়ে চুক্তি সাক্ষরিত হয় । 
চুক্তির আওতায় ইসলামাবাদ, তেহরান ও 
ভ্যালেতায় বানিজ্য মেলা ও সেমিনার অনুষ্ঠিত 
হবে | বিভিন্ন দেশ থেকে বছরে ২০ লাখ পর্যটক 
সাগরের উর্মিমালা ও নৈসর্গিক দৃশ্য উপভোগ 
করার জন্য মাল্টা পরিভ্রমণ করে থাকে । ছুটির 
দিনে পর্যটকগণ যাতে স্বল্প খরছে মাল্টা ঘুরে 
আসতে পারে সে লক্ষ্যে ইরান আসমান এয়ার 
লাইন হাসকৃত মুল্যে তেহরান-ভ্যালেতা ফ্লাইট 
চালু করেছে। সৌদি আরবের সাথে মাল্টার 
রয়েছে চমৎকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক | রিয়াদ ও 
জেদ্দাতে আছে যথাক্রমে মাল্টার দূতাবাস ও 
কনস্যুলেট । প্রতি বছর মাল্টার বহু মুসলমান হজ 
ও ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব আগমন 
করেন । সম্প্রতি মাল্টা কর্তৃপক্ষ সৌদি আরবের 
সাথে আন্তর্জাতিক অপরাধ দমনে যৌথ 
কর্মপ্রয়াসের একটি সমঝোতা চুক্তি সই করে। 
মাল্টার সাথে মুসলিম বিশ্বের সু সম্পর্কের কারণে 
ধর্ম প্রচারকগণ মাল্টার বিভিন্ন এলাকায় ইসলামের 
মহান আদর্শের বাণী প্রচারে উদ্যোগী ভূমিকা 
নিয়েছেন । 


লেখক: অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, 
ওমর গণি এম.ই.এস কলেজ, চট্টগ্রাম 


-॥ আত্তার্তহীদ ২৩ 


শি।ক্ষা।-|নি।দে।শ।না 


আজকাল কোনো কাজই জ্ঞানচর্চা ছাড়া সম্ভব 
নয় । আর জ্ঞানার্জনের জন্য অধ্যয়ন অত্যন্ত 
জরুরি । অধ্যয়নও একটি জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখা | 
যদি এটিকে সঠিকভাবে চর্চা করা হয় তবে ভালো 
ফলাফল বের হবে । যদি ভুল ও বেপরোওয়াভাবে 
চর্চা করা হয় তাহলে তো স্পষ্টত এর ফলাফলও 
সে-ধরনের হতে বাধ্য ৷ 

আসুন! দেখে নেই, অধ্যয়নের জন্য কোন কোন 
নিয়ম-নীতি গ্রহণ করা যায়; যা দ্বারা অধ্যয়নের 
মাধ্যমে আমরা পুরোপুরি উপকারিতা লাভ করতে 
পারি । অধ্যয়নের জন্য সবচেয়ে জরুরি বিষয় 
হচ্ছে অধ্যায়ীকে ভেতর-বাইরে চিত্তস্থৈর্যী হতে 
হবে । অধ্যায়ীর মন-মানসিকতা ঝঞ্চাট-জটিলতা 
থেকে পরিপূর্ণ মুক্ত থাকবে । যেখানে বসে 
অধ্যয়ন করবে সেখাকার পরিবেশও শান্ত-শুনশান 
হতে হবে | যাতে কোনো বর্হিপ্রবেশে তার খেয়াল 
অধ্যয়ন থেকে না হটাতে পারে । এমন এক 
একান্ত একাগ্র পরিবেশের প্রয়োজন অধ্যয়নের 
জন্য । যদি সে মানসিকভাবে প্রশান্তচিত্ত না হতে 
পারে তাহলে তার মস্তিষ্ক কৃতপাঠ কোনো কিছুই 
সংরক্ষণ করতে পারবে না। 

দ্বিতীয়ত সেখানে যদি চিলচিতকার চলে, 
বহিপ্রবেশে তার অধ্যয়নের ক্রমানুবর্তিতায় 
ব্যাঘাত ঘটায় বা সে এমন পরিবেশ না পায় 
যেখানে সে প্রাণোচ্ছলতা হারিয়ে ফেলে, তাহলে 
তার অধ্যয়ন কোনো কোজেই আসলো না। 
অথবা পরিবেশটা সুন্দর ব্যবস্থাপনাপন্ন নয় যা 
তাকে অধ্যয়নে সহায্য করে; যেমন- আলোর 
অপর্যাপ্ততা বা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি আলো 
উভয় অবস্থায় তার দৃষ্টিশক্তিতে খারাপ উপসর্গ 
তৈরি করবে | 

লাগবে । আলো সম্মুখ থেকে না হওয়া চায় । বান্ 


মে*১২ 


মু. সগির আহমদ চৌধুরী 


বাম দিক থেকে লাগানো সবচেয়ে ভালো । এতে 
তার চোখের কোনো সমস্যা হবে না এবং যদি 
কিংবা হাতের ছায়ার দরুন বিয্নতা সৃষ্টি হবে না। 
কিতাবও এক বিশেষ দূরত্বে থাকা চায় | চোখ ও 
কিতাবের মাঝখানে এক বা দেড় ফুটের মতো 
ব্যবধান থাকা আবশ্যক । 

অধ্যয়নের জন্য আবশ্যক হলো, যে-বিষয়ে 
বিদ্যার্থী প্রাধ্যয়ন করছে সে-বিষয়ে তার 
প্রাণোচ্ছ্বাস থাকতে হবে । এভাবে সে যতটুকু 
অনুশীলন করবে ততটুকুই তার মস্তিষ্ক সংরক্ষণ 
করবে | সে নিজেও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠবে । স্বভাবে 
অপ্রসন্নতা একদমই অনুভূত হবে না । তবে যে- 
বিষয়ে মনের স্পৃহা থাকে না সে-বিষয়ে 
পড়াশোনা স্বভাবকে অবশ্যই বেশ বিষন্ন করে 
তোলে । পড়ার সময় একে একটি বোঝা হিসেবে 
মনে করে, সেজন্য তা মস্তিষ্কে সংরক্ষিত হতে 
পারে না। এটি স্বভাবে গভীর বিষাদের সৃষ্টি 
করে । তাই যে-বিষয়ে পড়াশোনা করবে অধ্যায়ীর 
এতে মনের স্পৃহা থাকা দরকার । 

যদি পড়াশোনার বিষয় তার স্বভাববিরুদ্ধ হয় । 
যদি মনে হয় যে, এ-বিষয়ে সে সফল হতে 
পারবে না। তবুও জোরজারি করে পড়াশোনায় 
মন লাগানোর চেষ্টা করে এবং স্পৃহা জাগানোর 
প্রয়াস পায় । এসবের মধ্যে সর্বোচ্চ আত্মসন্তোষ 
এই যে, সে অবশ্য পড়াশোনা করলেও সেটি শুধু 
গতাণুগতিক পড়াশোনা আর পরীক্ষায় পাসের 
মধ্যেই যাবতীয় সফলতা সীমাবদ্ধ থাকে | 
উদাহরণত কোনো শিক্ষার্থীর যদি ইংরেজি ভালো 
না লাগে। তবুও সে ইধরেজি পড়ছে তাকে 
ইংরেজিতে নিশ্চিতভাবে সফল হতে হবে বলে । 
এ-ধরনের শিক্ষার্থীদের উচিত যে, ইংরেজি একটি 


কঠিন বিষয় এমন ধারণা মাথা থেকে বের করে 
দেওয়া । যেকোনো কারণেই হোক শুরু থেকে সে 
এ-বিষয়ে মনযোগ না দেওয়ায় সে এতে দুর্বল 
থেকে গেছে । এভাবে তার অতি অমনযোগিতা 
তাকে আরও দুর্বল থেকে দুর্বল করে ফেলেছে । 
এ-ধরনের ছাত্রদের উচিত যে, সে মনে করবে 
এটিই আমার সফলতার সোপান যা আমাকে 
পেরুতে হবে | তাই মনের ওপর কোনো ধরনের 
প্রেসার না ঢেলেই এ-বিষয়ে প্রাজ্ঞতা লাভের চেষ্টা 
করতে হবে। যখন এক একটি পাঠ ও 
সহজ হয়ে যাবে । তাকে পেছনের পড়ার প্রতি 
আরও বেশি মনযোগ দেওয়া দরকার । এতে তার 
পথচলা সুগম হবে আর তার এই সফলতাই তার 
মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে । এভাবে যদি কিছুটা 
হলেও ভালোলাগার সৃষ্টি হয় তবে কেল্লা ফতেহ, 
আপনি সফল হতে পারেন শিগৃগিরই । 
অধ্যয়নের জন্য নিজের স্বভাবকে অতিরিক্ত 
জৌোরজারি না করা চায়। মস্তি যতটুকু গ্রহণ 
করে ব্যাস ততটুকুই এর সীমা । এই সীমা 
প্রেন্টিসের মাধ্যমে আস্তে আস্তে বাড়াতে হবে । 
সদা প্রাণচঞ্চল থাকার জন্য কিছুটা স্বস্থি নেবে 
এবং পরিবেশের সাথে সম্পর্ক রাখবে | 
অধ্যয়নের সময় কতটুকু হবে সেটি নির্ভর করে 
নিজ নিজ স্বভাবের ওপর; কত বেশি দেরি পর্যন্ত 
পড়বে এবং কয় ঘণ্টা পড়বে ইত্যাদি । তবে 
অধ্যয়নের জন্য প্রতিদিন অনন্ত চার-পাচ ঘণ্টা 
অবশ্যই চায় । এই সময়ের মধ্যে একবার কিছুটা 
বিরতি দেবে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থান 
করবে । যদি ফলমূলের ব্যবস্থা থাকে তো ভালোই 
হবে । 


লেখক: 711/70/110 500/1(4)/9/090. ০০971 


_॥ তআত্তার্তহীদ ২৪ 


৩। 


ঈদে মিলাদুননবী 


কয়েক বছর পূর্বে রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকার 
এক মসজিদে উপস্থিত হলাম প্রতিদিনের মত 
এশার নামায আদায় করতে । দেখলাম আজ 
মসজিদ কানায় কানায় পূর্ণ । অন্য দিনের চেয়ে 
কম হলেও মুসল্লিদের সংখ্যা দশগুণ বেশি । 
সাধারণত এ দৃশ্য চোকে পড়ে রামাযান ও শবে 
কদরে | মনে করলাম হয়তো আজ কারো বিয়ে 
অনুষ্ঠান কিংবা জানাযা । এত লোক সমাগমের 
কারণ জিজ্ঞেস করলাম ইমাম সাহেবকে | তিনি 
বললেন, আজ ১২ রবিউল আউয়ালের রাত। 
মিলাদুন্নবী জ্র্জ-এর উত্সবের রাত । মিলাদুন্নবির 
উৎসরের রাত । 

সম্মানিত পাঠক! এ রাত ও পরবর্তী দিন ১২ 
রবিউল আউয়াল অত্যন্ত জাকজমকপূর্ণভাবে এক 
সময় পালিত হত বৃহত্তর চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও 
সিলেটের কিছু অঞ্চলে । দেশের অন্যান্য এলাকায় 
পালিত হত তবে তুলনামূলক কম গুরুত্ব । এ 
রাতে খাওয়া-দাওয়া, আনন্দ-উৎসবমুখর হয়ে 
উঠে অনেক পাড়া-মহল্লা ৷ যারা এটা পালন করে 
তাদের উৎ্সবমুখরতা দেখলে মনে হবে নিশ্চয়ই 
এটা হবে মুসলিমদের সবচেয়ে বড় উত্সবের 
দিন । আর এটা তাদের অনেকে বিশ্বাসও করে । 
তাই শ্লোগান দেয়, দেয়ালে লিখে 'সকল ঈদের 
সেরা ঈদ, ঈদে মিলাদুন্নবী ্্-এর ঈদ ॥ 
কিন্তু বাস্তবে কি তাই? ইসলামধর্মে ঈদে মিলাদ 
বলতে কি কিছু আছে? ইসলামে ঈদ কয়টি? নবী 
এর জন্মদিবস কি ১২ রবিউল আউয়াল? 


মে'১২ 
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যি 2 
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কারী নবী হোসেন 


নিশ্চিত ও সর্বসম্মতভাবে রাসূলুল্লাহ এ্-এর 
ওফাত বা মৃত্যুদিবস কি ১২ রবিউল আউয়াল 
নয়? যে দিনে রাসূল করীম এ ইন্তিকাল করলেন 
সে দিনে আনন্দ-উৎসব করা কি? এটা কি 
বিধর্মীদের অনুকরণ নয়? 

এসব প্রশ্নের উত্তর খুজতে গিয়ে এ সংক্ষিপ্ত 
উপস্থাপনা । 


রাসূলুল্াহ ্-এর জন্মদিবস কবে? 

কোন তারিখে রাসূলে আকরাম শর জন্ম ্রহণ 
করেছেন তা নিয়ে এতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ 
আছে । অনেকের মতে, তার জন্মদিন হল ১২ 
রবিউল আউয়াল । আবার অনেকের মতে, ৯ 
রবিউল আউয়াল । কিন্তু বর্তমানে আধুনিক জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে গবেষণা করে প্রমাণ করা 
সম্ভব হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ উ্ন-এর জন্মদিন 
আসলে ছিল ৯ রবিউয়াল আউয়াল, সোমবার । 
বর্তমান বিশ্বে সকলের নিকট সমাদৃত, সহীহ 
হাদীস নির্ভর শুদ্ধতম সিরাতগ্রন্থ হল: “আর- 
রাহীক আল-মাখতুম + নবী করীম স্-এর 
জন্মদিবস সম্পর্কে এ গ্রন্থে বলা হয়েছে, 
রাসূলুল্লাহ প্রঙ্জঈ ৫৭১ খিস্টাবন্দে ২০ এপ্রিল 
মোতাবেক ৯ রবিউল আউয়াল সোমবার প্রত্যুষে 
জন্গ্রহণ করেন ৷ এটা গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ 
করেছেন যুগের প্রখ্যাত আলেম মুহাম্মদ 
সুলাইমান আল-মানসুর ও মিসরের প্রখ্যাত 
জোতিরিক্ষজ্ঞাণী মাহমুদ পাশা । 
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একটি যৌক্তিক বিশ্লেষণ 


জন্মদিবস সম্পর্কে মিসরের প্রখ্যাত জোতিরিজ্ঞানী 
মাহমুদ পাশা একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন । 
এতে তিনি প্রমাণ করেছেন, রাসূলুল্লাহ ৬্রঞ্ট-এর 
পবিত্র জন্ম ৯ বরিউল আউয়াল, সোমবার 
মোতাবেক ২০ এপ্রিল ৫৭১ খিস্টাব্দ | মাহমুদ 
পাশা যে প্রমাণপত্র দিয়েছেন তা কয়েক 
ৃষ্ঠাব্যাপী বিস্তৃত । 

তাদের গবেষণা বিষয়ের একটি দিক হল যে, 
বলেছেন, তার জন্ম সোমবার হয়েছে । মাহমুদ 
পাশা গবেষণা ও হিসাব করে দেখিয়েছেন, সে 
বছর ১২ রবিউল আউয়াল তারিখের দিনটা 
সোমবার ছিল না, ছিল বৃহস্পতিবার | সোমবার 
ছিল ৯ রবিউল আউয়াল । 

তাই বলা যায়, জন্মতারিখ নিয়ে অতীতে যে 
অস্পষ্টতা ছিল বর্তমানে তা নেই । মাহমুদ পাশার 
গবেষণার এ ফল প্রকাশিত হওয়ার পর সকল 
জ্ঞানী ব্যক্তিই তা গ্রহণ করেছেন এবং কেউ তার 
প্রমাণ খণ্ডন করতে পারেননি । অতএব নবী করীম 
সঈী-এর জন্মদিবস হল ৯ রবিউল আউয়াল; ১২ 
রবিউল আউয়াল নয় | তবে সর্বসম্মতভাবে তার 
ইন্তিকাল দিবস হল ১২ রবিউল আউয়াল । যে 
দিনটিতে রাসূলুল্লাহ ক্র্ট-এর জন্মোৎসব পালন 
হয় সে দিনটি মূলত রাসূলুল্লাহ ক্র্-এর 
জন্মদিবস নয়, বরং তা ছিল তার মৃত্যুদিবস । 
তাই দিনটি ঈদ হিসেবে পালন করার আদৌ 
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কোন যৌক্তিকতা নেই । রাসূলে করীম গ্রঞ্-এর 
জন্মদিন পালন সম্পর্কে ইসলামি দৃষ্টিভজি | 

কোন ব্যক্তির জন্মদিবস পালন করা ইসলামসম্মত 
নয়। এটা হল খিস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধসহ 
অমুসলিমদের রীতি । ইসলাম কারো জন্মদিবস 
পালন অনুমোদন করে না । এর প্রমাণসমূহ নিচে 
তুরে ধরা হল। 

এক. ইসলাম আজ পর্যন্ত অবিকৃত আছে এবং 
ইনশাল্লাহ থাকবে । ইসলামে সকল হুকুম- 
সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত | কিন্তু নবী 
করীম আ্-এর জনুদিবস বা মিলাদ পালনের 
কথা কোথাও নেই এমনকি নবীপ্রেমের 
নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী সাহাবায়ে কেরাম 
র্পই-এর কেউ এ ধরণের কাজ করেছেন বলে 
কোন প্রমাণ নেই | তাই ঈদে মিলাদ পালন করা 
নিশ্চয়ই একটি বিদআতি কর্ম । বিদআত জঘণ্য 
গুনাহের কাজ । 

দুই. ইসলামে কম হলেও ১ লাখ ২৪ হাজার নবী, 
তারপরে খুলাফায়ে রাশেদীন ও অসংখ্য সাহাবা, 
মনীষী, আওলিয়ায়ে কেরাম জন্ম গ্রহণ করেছেন 
ও ইন্তিকাল করেছেন । যদি তাদের জন্ম বা 
মৃত্যুদিবস পালন ইসলাম-সমর্থত হত বা 
সওয়াবের কাজ হত তাহলে বছরব্যাপী জন্ম-মৃত্যু 
দিবস পালনের ঘূর্ণাবর্তে আবদ্ধ হয়ে যেত হত 
আমাদের সকল মুসলামানদের | 

তিন. নবী করীম আইঈ-এর জনুদিন পালনের 
প্রস্তাব সাহাবায়ে কেরাম (রা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত 
হয়েছে। যেমন হিজরি ক্যালেন্ডার প্রবর্তিত 
হওয়ার সময় হযরত ওমর র্ঞ্ট সাহাবায়ে 
কেরামকে নিয়ে বৈঠকে বসলেন । কোন এক 
স্মরণীয় ঘটনার দিন থেকে একটি নতুন বর্ষগণনা 
পদ্ধতি প্রবর্তন করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় । 
কেউ কেউ প্রস্তাব করলেন রাসুলুল্লাহ জ্ঞজজ-এর 
জন্মতারিখ থেকে সন গণনা শুরু করা যেতে 
পারে । হযরত ওমর লট এ প্রস্তাব বাতিল করে 
দির 
ওমর এট এর এ সিদ্ধান্তের সাথে সকল 
সাহাবায়ে কেরাম একমত পোষণ করলেন । এবং 
রাসূল করীম ঞ্র্-এর হিজরত থেকে ইসলামী সন 
গণনা আরম্ভ করলেন | 

চার, রাসূলুল্লাহ &্্ট-এর সাহাবাগণ ছিলেন 
সত্যিকারার্থে নবীপ্রেমিক ও সর্বোত্তম অনুসারী | 
নবীপ্রেমের বেনজির দৃষ্টান্ত তারাই স্থাপন 
করেছেন । তারা কখনো নবী করীম আ্-এর 
জন্মদিনে ঈদ বা অনুষ্ঠান পালন করেননি । যদি 
এটা করা ভালো হত ও মহব্বতের পরিচায়ক হত 
তবে তারা তা অবশ্যই করতেন । জন্মোঘসব 
ধারণা ছিল না তা বলাযায় না। কেননা তাদের 
সামনেই তো খিস্টানরা ঈসা /পরবট্ি-এর জন্মদিন 
(বড়দিন) উদ্যাপন করত । 
০৯৮ 
হিন্দু, বৌদ্ধ ও অন্যান্য অমুসলিমদের ধর্মীয় 
রীতি । যেমন- বড়দিন, জন্াষ্টমী ও বৌদ্ধ পূর্ণিমা 


মে'১২ 


ধর্ম ।-।ই।তি।হা।স 


ইত্যাদি । তাই এটা মুসলিমদের জন্য পরিত্যাজ্য । 
যতই ভালো দেখা যাক না কখনো তো 
মুসলিমদের জন্য গ্রহণ করা জায়েয নয়। এ 
কথার সমর্থনে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন 
করলাম । 

(ক) রাসূল করীম জজ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন 
জাতির সাদৃশ্যতা গ্রহণ করবে সে তাদের অন্তর্ভূক্ত 
বলে গণ্য হবে । 

(খ) আযানে প্রচলনের সময় কেউ কেউ 
রাসূলুল্লাহ আ্র্ঈ-এর কাছে প্রস্তাব করলেন, 
সালাতের সময় হলে আগুন জ্বালানো যেতে 
পারে । কেউ প্রস্তাব করলেন, ঘণ্টাধ্বনি করা 
যেতে পারে । কেউ বললেন, বাশী বাজানো যেতে 
প্রত্যাখ্যান করলেন । বললেন, আগ্তন জ্বালানো 
হল অগ্নিপুজারি পারসিকদের রীতি । ঘণ্টা 
ইহুদীদের রীতি | 

(গ) মদিনার ইহুদীরা আশুরার দিনে একটি রোযা 
পালন করত । রাসূল করীম রঞ্জু দুটি রোযা 


উমা 


রাখতে নির্দেশে দিলেন, যাতে তাদের সাথে 
সাদৃশ্যতা না হয় । 

(ঘ) হিজরী সনের প্রবর্তনের সময় অনেকে রাসুল 
করীম ঞ্্ু- এর জন্মদিন থেকে সন গণনার প্রস্তাব 
করেন । কিন্ত তা প্রত্যাখ্যাত হয়, খিস্টানদের 
অনুকরণ হওয়ার কারণে । 


ইসলামে ঈদ দুটি: ঈদুল ফিতর ও আযহা 
সাহাবী আনাস ইবনু মালিক ঞ্গঙ্ষ থেকে বর্ণিত 
তিনি বলেন, রাসুল করীম জজ যখন মদীনায় 
আসলেন তখন দেখলেন বছরের দুটি দিনে 
মদিনাবাসী আনন্দ-ফুর্তি করছে । তিনি জিজ্ঞেস 
করলেন, এ দিন দুটো কী? উত্তরে তারা বলল, 
৪০১১৮০-০১৪০১৪৪ 
ভালা দিকের তি উতর 
দুটো দিন তোমাদের দিয়েছেন । তা হল ঈদুল 
আযহা ও ঈদুল ফিতর | [আবু দাউদ] ইসলামে ঈদ 
শুধু দুটি । এ বিষয়টি শুধু সহীহ হাদীস দ্বারাই 
প্রমাণিত নয়, তা বরং ইজমায়ে উম্মত দ্বারাও 
প্রতিষ্ঠিত । যদি কেউ ইসলামে তৃতীয় আরেকটি 
ঈদের প্রচলন করে তবে তা কখনো গ্রহণযোগ্য 
হবে না| বরং তা দীনের মধ্যে একটা বিদআত ও 
বিকৃতি বলেই গণ্য হবে । যখন কেউ বলে, সকল 
ঈদের সেরা ঈদ ঈদে মিলাদুনবী ক্র” তখন 
স্বাভাবিকভাবেই এর অর্থ হয় ইসলামে যতগুলো 
ঈদ আছে তার মধ্যে ঈদে মিলাদুন্নবী হল শ্রেষ্ঠ 
ঈদ | কিভাবে এটা সম্ভব? যে ঈদকে আল্লাহ ও 
তাবেয়ীন ও ইমামগণ যে ঈদকে প্রত্যাখ্যান 
করেছেন তা ইসলামে শ্রেষ্ঠ ঈদ বলে বিবেচিত 
হতে পারে কিভাবে? কোনভাবেই নয় | যে ঈদ 
আল্লাহর রাসূল লন প্রচলন করে গেলেন তা শ্রেষ্ঠ 
হবে না। এ কিভাবে মেনে নেয়া যায়? 
কোনভাবেই নয় । 


তা সত্ত্বেও যদি ঈদ পালন করতেই হয় তবে তা 
১২ রবিউল আউয়াল তারিখে না করে ৯ রবিউল 
আউয়ালে করা যেতে পারে । তাহলে অন্তত 
সাইয়েদুল মুরসালীন এ্্-এর ইন্তিকালদিবসে ঈদ 
পালন করার মতো ধৃষ্টতা ও বেয়াদবির পরিচয় 
দেয়া হবে না। অবশ্য এটাও কিন্তু বিদআত বলে 
গণ্য হবে । 


সারকথা 

১২ রবিউল আউয়ালে ঈদে মিলাদুন্নবী ক্রুজ 
উদযাপন করা শরীয়তবিরোধী কাজ | এ ধরণের 
অন্যকে বিরত রাখার চেষ্টা করতে হবে । 


যে কারণে ঈদে মিলাদুন্নবী ক্র পালন করা 


প্রথমত ইসলাম পরিপূর্ণ ধর্ম । কুরআনে ও 
হাদীসের কোথাও ঈদে মিলাদুন্নবী ঞ্জজ পালন 


উনার 


করতে বলা হয়নি। রাসূল করীম ঞ-এর 
সাহাবায়ে কেরাম বা তাবেয়ীগণ কখনো এটা 
পালন করেননি । তাই এটা বিদআত ও 
গোমরাহি। 

যে নতুন কোন বিষয় প্রচলন করলে তা 
প্রত্যাখ্যাত হবে | [সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম] 

তিনি আরো ইরশাদ করেন, “সাবধান । ধর্মে 
প্রবর্তিত নতুন বিষয় থেকে সর্বদা দূরে থাকবে । 
কেননা নব-প্রবর্তিত প্রতিটি বিষয় হল বিদআত ও 
প্রতিটি বিদআত হল পথ্রষ্টতা |” [সুনানে আবূ দাউদ, 
তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল] 
বড়দিন, হিন্দুদের জন্মাষ্ঠমী ও বৌদ্ধদের বৌদ্ধ- 
পূর্ণিমার অনুকরণ । ধর্মীয় বিষয়ে তাদের আচার- 
অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করা ঈমানের দাবি । অথচ 
ঈদে মিলাদ পালনের মাধ্যমে তাদের বিরোধিতা 
না করে অনুসরণ করা হয় । 

তৃতীয়ত সর্বসম্মতভাবে ১২ রবিউল নবী আকরাম 
পট এর ইন্তিকালদিবস | এতে কারো দ্বিমত নেই 
ও কোন সন্দেহ নেই | এ দিনে মুসলিম উম্মাহ ও 
সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর রাসূল জ্্-এর 
ইন্তিকালের শোকে পাথর হয়ে হয়ে গিয়েছিলেন | 
এসব জেনে-শুনে ঠিক এ দিনটিতে ঈদ তথা 
আনন্দ-উৎসব পালন করা চরম বেঈমানি ও নবীর 
শানে বেয়াদবি ভিন্ন অন্য কিছু হতে পারে না । 
চতুর্থত মিলাদুন্নবী গজ পালন করে অনেকে মনে 
করে নবী করীম এ্রঞ্জ-এর প্রতি তাদের দায়িতৃ- 
কর্তব্য আদায় হয়ে গেছে । তাই তারা রাসূল 
করীম জ্্ী-এর সিরাত ও আদর্শের প্রতি কোন 
খেয়াল রাখেন না। বরং তারা সিরাতুনবী এর 
নামের শব্দটাও বরদাশত করতে রাজি নয় | 
পঞ্চমত আল্লাহ ও তার রাসূল ক্র কর্তৃক 
নির্ধারিত ইসলামের দু'ঈদের সাথে তৃতীয় 
আরেকটি ঈদ সংযোজন যোজন করা ইসলাম-ধর্ম বিকৃত 
করার একটা অপচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয় । 


লেখক: শিক্ষক, কিরাত বিভাগ, জামিয়া ইসলামিয়া 


পটিয়া, চউগ্রাম 
_। আত্তার্তহীদ ২৬ 


মুহাম্মদ আনিস 


চলে গেলেন পোকখালী মাদরাসার মুহাদ্দিস 


হযরত মাওলানা কাসেম রেটে । ককসবাজার 
জেলার এঁতিহ্যবাহী দীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জামেয়া 
এমদাদিয়া আজিজুল উলুম পোকখালীর 
মুহাদ্দিসিনে কেরাম ও মুরব্বিয়ানে ইজামের হৃদয় 
যন্ত্রনা ও বেদনা মুছতেই না মুছতেই যেন আরও 
একজন বুযুর্পের প্রাণত্যাগের সংবাদ হৃদয়কে 
আরো ব্যথিত করে ফেলে । তিনি হলেন আমার 
শ্রদ্ধেয় পিতৃব্য পোকখালী মাদরাসার সম্মানিত 
মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা কাসেম এ্াজাছি | 
বাস্তবেই বিরহ বেদনা যে কত কষ্টের তা আগে 
কখনো এত করে অনুভূত হয়নি । বিদায় দিতে 
চায় না মানুষ তারপরে ও চলে যেতে হয় | এটাই 
পৃথিবীর অমোঘ রীতি । কবি কত চমতকার 
বলেছেন, 
|]]|][]][]]1]]1]]] 


[11] [হা] 
মৃত্যু এমন একটি শরবতের পেয়ালা যা সকলকে 
পান করতে হবে । কবর এমন একটি ঘর যেখানে 
সবাইকে প্রবেশ করতে হবে । 
বিয়োগ ব্যথার এতবড় মসীবত আমাদের ওপর 
পতিত হল যে মনে হচ্ছে জীবনে এ ধরনের 
মসীবত সহ্য করা আমাদের সাধ্যের বাইরে | 
আমার মতো হাজার শিক্ষার্থী এবং এলাকার 
জনগণ মুরব্বিহারা । আমরা এমন এক মহান 
অভিভাবক হারালাম যার শুণ্যতা পূরণ 
হবার নয় । যার জীবন শৈশব থেকেই 
দক্ষ ও যোগ্য অভিভাবকদের নির্দেশনায় 
গঠিত । যার জীবনের প্রতিটি মুহুর্ত 
পরিচালিত । 
জন্ম ও শিক্ষা 
১৯৫১ সালে ৯ সেপ্টেম্বর মহেশখালী 
পাড়া গ্রামের এক দীনদার পরিবারে তার 
জন্ম, তার বাবার নাম হাজী ছিদ্দিক 


মে১২ 


টি 
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আহমদ ঞ্রঞ্ছু । স্থানীয় মক্তব ও মাদরাসায় তিনি 
প্রাথমিক শিক্ষার লাভ করে ১৯৭২ সালে জামিয়া 
ইসলামিয়া পটিয়া থেকে দাওরায়ে হাদীস পাশ 
করেন । 


শিক্ষকতা ও তার কর্মজীবন 

শিক্ষজীবন সমাপ্ত করে তিনি ৭ বছর মহেশখালী 
থানার অন্তর্গত ঝাপুয়া মাদরাসায় সিনিয়র শিক্ষক 
হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন, তারপর তিনি তার 
সম্মানিত উস্তাদ কুতুব আলম হযরত আল্লামা 
হোসাইন আহমদ একি (বেড় হুযুর)-এর নির্দেশে 
মাদরাসা এমদাদিয়া আজিজুল উলুম 
পোকখালীতে শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত হন । ২ 
বছর যাবৎ সুচারুরূপে স্বীয় অর্পিত দায়িত্ব পালন 
করেন এবং যাদের কুরবানি ও মেহনতে 
পোকখালী মাদরাসা প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তাদের 
মধ্যে তিনি অন্যতম । তিনি ১৯৮২ সালে মক্কা 
শরীফে সফর করেন এবং সেখানে সাত বছর 
ছিলেন । অতঃপর বাড়ি প্রত্যাবর্তন করেন। 
এরপর থেকে মাতারবাড়ি আজিজিয়া মাদরাসায় 
২১ বছর যাবত শিক্ষাপরিচালকের দায়িত্বে 
নিয়োজিত ছিলেন ৷ সদরুল মুদাররিসীন হযরত 
মাওলানা হোসাইন আহমদ এজ বড় হুযুর তার 
বিদেশ থেকে আসার খবর পাওয়ার পর প্রাক্তন 
ওস্তাদ হিসেবে তাকে পুণরায় চিঠির মাধ্যমে 
তালাশ করেন । তিনি তার উত্তরে লিখেন যে 
আমি যদি এক ঘন্টা পূর্বে তা পাইতাম তখন 
আমি অবশ্যই হুযুরের ডাকে সাড়া দিতাম, এবং 
পুনরায় পোকখালী মাদরাসায় যেতাম, এখন 
অপারগ হয়ে গেছি কেননা আমি অন্য মাব্রাসায় 
কথা দিয়ে ফেলেছি । তবে ভবিষ্যতে ইনশাআল্লাহ 
আমি হুযুরের আশা অবশ্যই পূরণ করব, জবাবে 
বড় হুযুর ঞ্রক্ষচি বললেন যে, মাওলানা কাসেম 
জছি যখনই এই মাদরাসায় আসুক না কেন 
তাকে সম্মানের সাথে স্থান দিবেন । তাকে উচ্চ 
মার্যদার আসনে অধিষ্টিত করবেন । অবশেষে 
তিনি মৃত্যুর ২ বছর ৩ মাস পূর্বে বড় হুযুরের 
আশা পুরণ করলেন এবং সেখানে মুসলিম ও 
মিশকাত শরীফের দরস দেওয়ার সৌভাগ্য লাভ 
করেন । ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত 
বিনয়ী ও নম্র স্বভাবের এবং জিকির আজকার ছিল 
হুজুরের নিত্য আমল । প্রচার বিমুখ এ মনীষী 


যোগাযোগ করুন । 


সবসময় একাকী থাকতে ভালবাসতেন । হুযুরের 
স্ত্রী বলেন যে আমার বিবাহের পর থেকে আমি 
কোন দিন তাকে তাহাজ্জদ্দের নামায ক্বাজা করতে 


মুহাদ্দিস, 
পোকাখালী মাদরাসা 
৪. মাওলানা সুলাইমান, সাবেক মুহতামিম 
ঝাপুয়া মাদরাসা 


৬. মাওলানা রিদওয়ান, মুহতামিম, ঝাপুয়া 
মাদরাসা 

৭. মাওলানা জালাল আহমদ, মুহাদ্দিস, জিরি 
মাদরাসা 

৮. মাওলানা ড. রশিদ জাহেদ, অধ্যাপক, 
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম 

মুহাদ্দিস, 


১৯০, 


ঙ 

টায়ার ৯টা ২০ মিনিটে তিনি 
আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান (ইন্াল্লিহি ... 
রাজিউন) । মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রীসহ ৩ ছেলে ও 
চার মেয়ে রেখেযান । ২৫ ডিসেম্বর বিকেলে 
জানাযা অনুষ্ঠিত হয় । জানাযার নামাযের ইমামতি 
করেন আল জামেয়া পোকখালীর শায়খুল হাদীস 
হযরতুল আল্লামা হাফেজ এমদাদুল হক (সুফী 
সাহেব হুযুর) এবং স্থানীয় কবরস্থানে তাকে 
সমাধিস্থ করা হয়। 

প্রিয় পাঠক! আসুন আমরা সকলে তার জন্য 
মাগফিরাত কামনা করি । আল্লাহ যেন তাকে 
জান্নাতুল ফেরদাউসের উচ্চ আসনে অধিষ্টিত 
করেন | আমিন । 


চট্টগ্রাম 


১4৫১৩ নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় আরবী-উর্ূসহ সকলকার বই- 


যাবতীয় ছাপার কাজের জন্যে আজই 


বিরতি তন্তবহ7ন2 অস্টন্ভুচ্দ্টীন মৃহান্্যছ ত/তিত্র 
১৩, জি. এ. ভবন দ্বিতীয় তল।?, আন্দরকিজ্» চউগ্রাম 


-। আত্তান্তহীদ ২৭ 


স্বাস্থ্য -চিকিৎসা 


অনেক জায়গায় পানি নেই, থাকলেও অপ্রতুল । 
ময়লা বা দুর্ণন্ধযুক্ত । এই সময় বড়-ছোট সবাই 
পেটের সমস্যায় ভূগছে। বিশেষ করে শিশুরা 
মারাত্বক ডায়রিয়া আক্রান্ত হচ্ছে এবং 
পানিশূন্যতা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে। 
গ্রামের শিশুদের তুলনায় শহরের শিশুরাই বেশি 
আক্রান্ত হচ্ছে । 

আমরা সবাই জানি, ডায়রিয়া একটি খাদ্য ও 
পানিবাহিত রোগ | অর্থাৎ রোগজীবাণু খাদ্য ও 
পানির মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে । এ ছাড়া দুই 
বছরের নিচে শিশুদের ডায়রিয়ার প্রধান কারণ 
হলো রোটা ভাইরাসজনিত সংক্রমণ । এই 
ভাইরাস ডায়রিয়া সাধারণত তিন থেকে সাত দিন 
পর্যন্ত থাকতে পারে । 

পানিশৃন্যতা ৷ পানিশূন্যতা হলে শিশু দুর্বল হয়ে 
পড়ে । শিশুর মধ্যে অস্থিরতা দেখা দেয় | শিশুর 
প্রশ্বাব কমে যায় বা বন্ধ হয়ে যায়, এমনকি শিশু 
মারাও যেতে পারে । 


কী দেখে বোঝা যাবে শিশুর পানিশুন্যতা 

হয়েছে 

ঙ র ভাব | খিটখিটে মেজাজ বা নিস্তেজ হয়ে 
যাওয়া, 

৬ চোখ গর্তে ঢুকে যাওয়া, 

* তৃষ্ণার্ত ভাব বা একেবারেই খেতে না পারা, 

৬ চামড়া টিলা হয়ে যাওয়া 

পানিশূন্যতার মাত্রা ভেদে শিশুর চিকিৎসা নির্ধারণ 

করা হয়। ওপরের উল্লিখিত লক্ষণগুলোর 

যেকোনো একটা থাকলেও শিশুকে হাসপাতালে 

নিতে হবে । 


পানিশুন্যতা যাতে না হয়, সে জন্য 
বাড়িতে কী করবেন 
শিশুকে বেশি করে খাওয়ার স্যালাইন ও তরল 
খাবার, যেমন_ 
৬ ভাতের মাড়, চিড়ার, 

ও লবণ-গুড়ের শরবত খেতে দিন । 


মে'১২ 


অনেকে মনে করেন, স্যালাইন খাওয়ালেই 
ডায়রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে, এমন ধারণা সত্যি নয় । 
ডায়রিয়া হলে শরীর থেকে যে পানি ও লবণ বের 
হয়ে যায়, স্যালাইন তা পূরণ করে মাত্র । 

এক প্যাকেট গুলাবেন নাএতে লবণের মাত্রা কম- 
বেশি হতে পারে এবং শিশুদের মারাত্মক সমস্যা 
দেখা দিতে পারে । প্রতিবার পায়খানার পর ১০ 
থেকে ১৫ চামচ স্যালাইন শিশুকে খেতে দিন। 
মনে রাখবেন, স্যালাইন খাওয়াতে হবে ধীরে ধীরে 
এক চামচ এক বা দুই মিনিট পর পর | একবারে 
বেশি দিলে শিশুর বমি হতে পারে বা পায়খানা 
বেড়ে যাবে । 


শিশুকে অন্যান্য খাবার দিতে হবে 

শিশুর বয়স যদি ছয় মাসের কম হয়, তাহলে 
তাকে বারবার মায়ের দুধ খেতে দিন । কখনোই 
বুকের দুধ বন্ধ করা যাবে না। শিশুর বয়স ছয় 
পরিবারের অন্যান্য খাবার অবশ্যই দিতে হবে । 
অনেক পরিবার শিশুর ডায়রিয়া হলে শিশুকে মাছ, 
মাংস, ডাল, কলা, শীকসবজি খেতে দেন না; শুধু 
চালের গুঁড়া, বার্লি বা জাউভাত খেতে দেন । 
অসুস্থ অবস্থায় শিশুকে স্বাভাবিক খাবার খেতে না 
দিলে শিশু দুর্বল হয়ে যায় । ডায়রিয়া তাড়াতাড়ি 
ভালো হয় না এবং পরে শিশুর অপুষ্টি দেখা দিতে 
পারে । 

মাছ, মাংস, ডিম, পাকা কলা, তাজা ফলের রস, 
সবজিসবকিছুই শিশু খেতে পারবে । খাবার রান্না 
করার সময় সয়াবিন তেল দিতে ভুলবেন না। 
বা খিচুড়ির সঙ্গে কাচকলা দিন। কাচকলা 
ডায়রিয়ার তীব্রতা কমাতে সাহায্য করে | 
প্রতিদিনের খাবার প্রতিদিন তৈরি করুন । সারা 
দিন কমপক্ষে ছয়বার, অর্থাৎ তিন-চার ঘন্টা পর 
পর শিশুকে খাবার দিন । অল্প করে দিলে শিশুর 
পক্ষে খাবার হজম করা সহজ হবে । 

১৫ দিনের জন্য জিংক সিরাপ বা বড়ি খেতে 
দিন । 

খেয়াল করুন, শিশুর অবস্থা খারাপের দিকে 
যাচ্ছে কি না । তা হলে শিশুকে হাসপাতালে নিতে 
হবে। 


কখন শিশুকে হাসপাতালে নিতে হবে 

ঙ পানিশূন্যতার লক্ষণ দেখা দিলে। 

স্যালাইন বা অন্যান্য খাবার খেতে না পারলে । 

অতিরিক্ত তৃষ্তাভাব থাকলে । 

খুব বেশি পরিমাণ পানির মতো পায়খানা 
হলে । 


মনে রাখবেন 

জন্মের পর পরই শিশুকে শালদুধ দিন এবং ছয় 

মাস পর্যন্ত বুকের দুধ খেতে দিন । 

৬ শিশুকে বোতল দিয়ে, এমনকি মায়ের দুধও 
খাওয়াবেন না। 

চালের গুঁড়া খাওয়াবেন না । 

শিশুকে নিয়মিত টিকা দিন | 

৬ খাবার ও পানি ঢেকে রাখুন । 

বাইরের খাবার শিশুকে খাওয়াবেন না । বাসি 
খাবারও দেবেন না। 

৬ পানি কমপক্ষে আধা ঘণ্টা ফুটিয়ে শিশুকে 
খাওয়ান | 

৬ ফোটানো পানি দিয়ে শিশুর হাত, মুখ 
ধোয়াবেন, গোসল করাবেন, বাটি, চামচ ধুয়ে 
নিন । ব্রাশ করার পর ফোটানো পানি ব্যবহার 
করুন । 

৬ ফলমূল (কলা, আপেল) ফোটানো পানি দিয়ে 
ধুয়ে নিন । 

ঙ ডায়রিয়া শুরু হলেই ত্যান্টিবায়োটিক বা 
মেট্রোনিভাজল-জাতীয় ওষুধ খাওয়াবেন । 
 না। পায়খানা বন্ধ করার কোনো ওষুধ নেই । 
শিশুর যত নিন, ধৈর্য ধরুন | সম্ভব হলে শিশুর 
বয়স ছয় মাসের কম হলে রোটা ভাইসের 

টিকা দিন । 

অনেক মা জানতে চান, “আমি কী খাব? 
মায়েদের বলছি, আপনিও পরিবারের সব খাবার 
খেতে পারবেন । আপনার শিশু বুকের দুধ খেলেও 
কোনো খাবার আপনার জন্য নিষেধ নেই | কারণ, 
আপনার খাবারের সঙ্গে শিশুর ডায়রিয়া বা 
অন্যান্য অসুস্থতার কোনো সম্পর্ক নেই । আপনি 
ও আপনার শিশু ভালো থাকুক । 


লেখক: অধ্যাপক, শিশু বিভাগ, বারডেম 


আহ্ব।না কর্ন 
এবং বিজ্ঞাপন দিয়ে 
সহযোগিত কর্ন / 


গ্যন্টার গ্রাসের কবিতা 


যে কথা বলতে হবে 

ভূমিকা : জুয়েল মাজহার 

তরজমা : এ কে আজাদ 

'এনাফ ইজ এনাফ” ... অনেক হয়েছে আর নয় মুখ বুঁজে থাকা | পশ্চিমা 
দুনিয়ার ভন্ডামির মুখোশ খুলে দিলেন এবার নোবেলজয়ী জার্মান কবি-লেখক 
গুন্টার গ্রাস । “যে কথা বলতে হবে" (77711 74/51 732 5717) নামের 
একটি কবিতা লিখে দুনিয়া কাপিয়ে দিলেন বর্ষীয়ান এই কবিরত্ব । দিনকয় 
আগে এটি ছেপেছে জার্মান দৈনিক সুয়েডডয়েশে জাইট্রুংৎ (57991150716 
227/772) আর ইতালীয় দৈনিক লা রিপাবলিকা (1,৫ 1:617//)%1709) | 
পরমাণু বোমা বানাচ্ছে বলে একতরফা অভিযোগে ইরানের বিরুদ্ধে পশ্চিমা 
দেশগুলো ও ইসরায়েলের হামলার পাঁয়তারার সমালোচনা উঠে এসেছে 
কবিতাটির ছত্রে-ছত্রে । 

গত শতকে জার্মান যুদ্ধবাজ এডলফ হের হিটলারের ইনুদিনিধনযজ্ঞের 
যাবতীয় পাপ কীধে নিয়ে দুনিয়ার সামনে গোটা জার্মান জাতির মাথা আজো 
হেট হয়ে আছে । আজো তারা ইহুদিদের ব্যাপারে নীরব থাকার নীতিতে 
অটল; ইহুদিরা যতো কুকর্ম আর “মহাপাপ'ই করুক, ডয়েশল্যান্ডের মানুষ 
সে ব্যাপারে যথারীতি চোখ বুজে, মুখে কুলুপ এঁটে থাকে । পাছে ইহুদি 
বিদ্বেষের বদনাম জোটে এই ভয় তাদের ছাড়ে না । আসলে তাদের গায়ে 
জন্মদাগের মতো লেগে আছে এই “ইহুদি-বিদ্বেষের' তকমা । আর তাই 
ইহুদি-তোষণ নীতি আকড়ে ধরে বেঁচে আছে তারা | বলা হয়, প্রতিটি 
জার্মান-মন সদা এক অদৃশ্য ইহুদি ভূতের লাশ কাধে নিয়ে ঘোরে । এই এক 
ট্যাব্যু ... যা জার্মানদের নিয়তসঙ্গী | 

কিন্তু সে ট্যাব্যকে একপাশে ঠেলে, সস্তাব্য সমালোচনার রক্তচক্ষুকে পরোয়া 
না করে, মুখ খুললেন গ্যন্টার গ্রাস | এবার তার কলমের জিহ্বায় খড়ুগসম 
জ্বলে উঠল সত্যবাক্য; ইউরোপীয়দের ভন্ডামি, উদাসীনতা আর তুষ্ত্রীভাব, 
তর্জন-গর্জন, সেই সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের বুকে ইসরায়েল নামের বিষফোড়ো 
রাষট্রটির ক্রমাগত যুদ্ধের দামামা পেটানোর চলমান সার্কাস ... এসবের 
বিরুদ্ধে এবার তিনি একা বুক চিতিয়ে দাড়ালেন । “আ্যান্টি সেমেটিক' বা 
ইহুদি-বিদ্বেষী” বলে গোটা পশ্চিম দুনিয়া তাকে তকমা এঁটে দেবে জেনেও 
তিনি অকপটে বলে দিলেন গোপনে পরমাণু অস্ত্রধারী ইসরায়েল বিশ্বপন্লীর 
'বড়ে গুন্ডা”; গোটা দুনিয়ার শান্তির জন্য আজ সেই হয়ে উঠেছে সবচে বড় 
হুমকি | 

ফলে যা হবার হয়েছেও তাই ... গোটা পশ্চিম দুনিয়া এখন ্তন্টার গ্রাসের 
গোষ্ঠী উদ্ধারে নেমেছে । পশ্চিমা আমজনতারও বড় একটা অংশ থেকে শুরু 
করে সেই দলে নাম লিখিয়েছেন রাজনীতিক, পেশাজীবী, সুশীল সমাজ মায় 
টেকোমাথা বুদ্ধিজীবীর দল । দু'একটা ব্যতিক্রম বাদে তা থেকে বাদ যায়নি 
মিডিয়াও; তাদের তথাকথিত নিরপেক্ষতার মেকি মুখোশখানি ভেদ করে 
এবার বেরিয়ে পড়তে শুরু করেছে আসল চেহারা । আর ইসরায়েল? সেতো 
তেড়িয়া বন্ডের মতো শুরু করে দিয়েছে ঘোৎ ঘোৎ। এরই মধ্যে ইহুদি রাষ্ট্রটি 
তাকে তড়িঘড়ি “অবাঞ্ছিত' (পারসোনা নন গ্রাতা) বলে ঘোষণা দিয়েছে । 


মে১২ 


দেখেশুনে মনে হচ্ছে, 'যে কথা বলতে হবে” (৬৬179111050 132 9910) 
শিরোনামের কবিতাটি যেন লক্ষ-কোটি পরমাণু বোমা হয়ে ফেটে পড়েছে 
তেল আবিবের কালো কলিজায় । আর তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছে সেই 
দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেন ইয়ামিন নেতানিয়াহু নামের চিরচেনা “সেমেটিক 
জল্লাদ । ফিলিস্তিনে বোমা মারা, জায়গা দখল আর নারী-শিশু-বৃদ্ধদের লাশ 
ছাড়া দুই চোখে একফোঁটা নিদ আসে না তার । নেতানিয়াহুর আঁতে ঘা 
যতোই লাগুক, তাতে গোটা পৃথিবীর বিবেকের প্রতিনিধি ৮৪ বছর বয়সী 
সাহিত্যে নোবেলজয়ী মহাশয় গদুন্টার গ্রাসের কী বা এসে যায় তিনি তো 
বলেই দিয়েছেন: “কবিতাটির তীব্র সমালোচনা হবে জেনেই তা লিখেছি 
আমি ।' 


যে কথা বলতে হবে 
নিজেকে নীরব রেখেছি কেন? 

এতদিন ধরে নিজেকে গুটিয়ে রেখেছি কেন? 
এই যুদ্ধ যুদ্ধ খেলার মহা কসরত থেকে 
নিজেকে এত এত দূরে রেখেছি কেন? 

এই খেলা শেষে যারা টিকে যাব- 

অন্তত পাদটিকা হবার আশা থেকে 
নিজেকে দূরে রেখেছি কেন? 


এটা তো প্রথম আঘাতের সেই নিশ্চিত অধিকার 
ইরানের মানুষকে ধ্বংস করতে পারা যায় 
বড় গলাবাজি দিয়ে বশ করা যায় অনায়াসেই; 


কেননা ক্ষমতার বলয়ে পরমাণু বোমার উৎকর্ষে 
সংঘবদ্ধ একটা র্যালীতে শামিল হওয়া যায় । 


ঠিক এভাবেই বছরের পর বছর ধরে অতি সংগোপনে 

যে ভূমিতে হচ্ছে পরমাণু শক্তির বুনোন, বাড়ছে শক্তি 

অথচ দেখছে না কেউ, শক্ত হাতে ধরছে না কেউ, 

তাহলে সে ভূমির নাম মুখে আনতে আমার এত ইতস্ত কেন? 
এত নিরব কেন সকলেই? 

এই যে গণ নিরবতা- তার কাছে মস্তক লুটিয়েছি আমিও 
একটা ব্যথা ভরা মিথ্যার কাছে সেজদা করেছি যেন; 

আর সেই মিথ্যা আমাকে টেনে হিচড়ে নিয়ে চলেছে 
অনিবার্ধ এক শাস্তির দিকে | 


'ইহুদীবাদ বিরোধীরা পরাজিত হয় সহজেই*_ 

সেই যে অনুসিদ্ধান্ত- এখন প্রতিটি মুহূর্ত যেন 
ভ্রুকুটি করছে তারে । 

অথচ আমার প্রিয় স্বদেশ, যুগের পর যুগ ধরে 

একটা জঘন্য পাপের প্রশ্ন বয়ে বেড়াচ্ছিল নিজের কাধে; 

সত্যিই তার যেন তুলনা নেই; 

তবুও সেই পাপ স্থলনের সমাপ্তি বিন্দুতে যেন 

এসে পড়েছিলাম আমরা; 

(যদিও ক্ষতিপুরণের জন্য এটা একটা বাণিজ্য বৈ ত নয়) 

কিন্ত (সেই পাপের দিকেই আবার এগিয়ে চলেছে স্বদেশ) 
আণবিক যন্ত্রপাতি বহনে একটা সাবমেরিন দিতে চলেছে ইসরাইলকে । 
শুধু এই ধারনায়- পারমানবিক অস্ত্রের কোন প্রমাণ নেই সেখানে: 
এই এখানেই বড় ভয় আমার 


আমি তো সে কথা বলবই; যে কথা বলতেই হবে | 


সে কথা বলতেই হবে । 
কেননা আমার উৎসের কথা আমাকে ভাবতেই হবে; 
যে কালিমা কলঙ্কিত করেছিল তাকে, 


তা তো মুছবে না কোন দিন, কোন কালে । 


॥ তাত্তার্তহীদ ২৯ 


ইসরাইলের কাছে এমনটি তো আশা করিনি আমি; 

(ইসরাইল) এমন একটা ভূমি যার সাথে আছি আমি 

আর তার সাথে সর্বদাই থকবো আমি 

যদি সাদরে সম্ভাষণ জানায় অমোঘ সত্যের সেই উত্ভুক্ত ঘোষণা; 
এখন কেন শুধু, যখন বুড়ো হয়ে যাবো তখনো 

আমার লেখার কালি থাকবে যতদিন, বলব ততদিন 

আমি তো বলেই যাব_ 

বিশ্বশান্তির পেয়ালা ভেঙে চুরমার করে দেয়নি? 


তাই তো যে কথা বলার, (এখনি তা) বলতে হবে । 
আর আগামীকাল? ও হো সে তো বড় বেশি দেরী 

এটা তো দিবালোকের মতই দেদীপ্যমান, 

আমাদের জন্য এটা তো অনেক বড় বোঝাই বৈকি 
আর এই হীন কাজে আমাদের অংশগ্রহণ 

সে তো মুছা যাবে না কোন দিন, কোন মামুলি অজুহাতে । 
এখন এটি তো স্বীকৃতই বটে 

আমি তো আমার নিরবতা ভেঙে ফেলেছি । 

কেননা পশ্চিমাদের ভন্ড কপটতায় বড়ই পীড়িত আমি | 
আর এ-ও আশা রাখি_ অনেকেই মুক্ত হবে (এখন) 
নীরবতার শিকল ছিড়ে দাঁড়িয়ে যাবে এই দাবী নিয়ে- 
এ উল্ভুক্ত বিপদের দায় ভার কেবল ওদেরই তো । 
শক্তির দাপট বাদে আমরা মুক্তির মুখ দেখতে চাই । 
আমাদের দাবি এ ও- ইসরাইল ও ইরান 

তারা দিক না কেন অনুমতি 

পক্ষপাত মুক্ত কোন বিশ্ব মাতুববরকে 

খোলামেলা দেখে যাক, খোলাসা করে যাক_ 

দুজনের মারণাস্ত্রের প্রচ্ছন্ন শক্তির অঙ্কুরো গম; 

খোলাসা করে যাক- দুজনেরই শক্তির বাহার 

আহা কী যেন এক মোহাবিষ্টতা নিয়ে বেচে আছে ওরা 
পাশাপাশি এই লোকালয়ে বড় বৈরীভাবে | 

এ ছাড়া আর কোন পাঠ নেই; আর কোন গতি পথ নেই- 
ইসরাইলকে বাচাতে পারে; রক্ষা করতে পারে ফিলিস্তিন; 
এমনকি, পরিশেষে, আমাদের সকলকেই । 


[মূল জার্মান 1972097 17/70/1911 থেকে এর করা ইংরেজি অনুবাদ 


77719174751 13০ .,১৪714-এর বাংলা ভাষান্তর] 


মহিম মাহফুজ 


মরুর প্রতিটি বালুকণা আর যাযাবর বায়ুবেগ 
মানুষ নেমেছে পশুর কাতারে পশুকে করেছে পুজ্য 
মানুষ হয়েছে পাথর- গোলাম মানুষ হয়েছে দাস 
মানব বসতি নিখিল ধরায় পশুদের বসবাস । 

চির প্রেমময় খোদার আরশ কাপে আর থরো থরো | 
পাথরে পাথরে বেদনা বাজে, পাহাড়ের ফরিয়াদ- 
“বিধাতা পাঠাও তাদের তরে আযাবের মহানাদ । 
চির দয়াময় বিধাতা পাঠান মানুষের রাহবার 
আধার আরবে আলোর মিনার, আল্লাহু আকবার | 
মরু প্রান্তর আলোকিত হলো বালুকণা ঝলমল 
সুখের আবেশে চাদ তারাদের আখি দুটি ছলছল । 


মে১২ 


বাতাসে বাতাসে গুঞ্জন ওঠে-সত্যের হলো জয় 
মানুষ পেয়েছে মনবাধিকার পশুদের হলো ক্ষয় । 
আঁচলে বেধেছে ধরণী অতল, পুরুষে দিয়েছে মায়া । 
কাবায় আবার ঘোষিত হয়েছে দ্বীতিয় মাবুদ নাই । 
মহা মানবের শুভ আগমনে স্বর্গ হয়েছে ধরা 

পৃথিবী ভুলেছে বিগত দিনের তমসা জড়ানো ক্ষরা | 
এক আল্লাহর জাহানে জেগেছে আন্নীহর জয়গান 
শষ্টা একক সৃষ্টি সকল শর্টাই মহিয়ান । 


শ্রমিকের সংগ্রাম 


সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম 

সেই আল্লাহ তোমাদের জন্যে বানিয়েছেন জমিনকে নম্র মসৃন বিনীত 
তাই দন্ত করো না, চল এবং আল্লাহর রিক আহার কর, হও অবনত । 
যে ব্যক্তি ভিক্ষা করে সে নিজের মুখমণ্ডলকে ক্ষত-বিক্ষত করে 

সে যেন ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বিরত থাকে, শ্রমিকের গুণাবলি অর্জন করে । 


যে কোন কাজই হোক না কেন, তাতে কমেনা মানুষের ইয্যত-সম্মান 

যে মানুষের কাছে হাত বাড়ায়, পরনির্ভরতায়, তাই জিল্লাতি, অপমান | 
হাতুড়ির আঘাতে যে ফোসকা ওঠায়, বা জঙ্গলের কাষ্ঠ মস্তকে করে বহন 
এটা নয় হীনতার পরিচয়, এটা সমমানের গৌরবের পবিত্র হালাল উপার্জন । 


যে মুসলমান ক্ষেত করে গাছ লাগায় পরম যত্ব ও আত্তরিকতায় 

আর তা থেকে কোন পশু বা মানুষ খায়, আল্লাহর কাছে তা মহাদান হয়ে যায় । 
দাউদের (আ.) হাতে তৈরি হত বর্ম-কড়া, হাতের স্পর্শে কঠিন লৌহ গলে যেত 
হযরত নৃহের (আ.) জাহাজ নির্মাণের কাহিনী পবিত্র কুরআনে আছে বর্ণিত । 


হযরত মূসা (আ.) যেমন শুআইব (আ.)-এর ছাগল চড়িয়ে নিয়েছেন বিনিময় 
খাতাতুন নাবিয়্যিন আল্লাহর রাসূল (সা.) ওই মজুরির কাজ করেছেন সবিনয় । 
অনুগত-খোদাভীরু নিরলস পরিশ্রমীর সঙ্গে কেহ নয় তুলনীয় 

তাদের রক্ত-ঘাম-সাধনা-শ্রম-উপার্জন, সবই আল্লাহর কাছে অতিপ্রিয় 


যে জাতি অসৎ, চরিত্রহীন লম্পট-লুটতরাজ আর চুরি-ডাকাতি করে, জীবন বাচায় 
যে জাতি মদ খায়, ঘুষ খায় সুদের ব্যবসা করে, রাজার অনুষ্ঠানে বাইজী নাচায় । 

যে জাতি নেতা-নেত্রীর পাও চাটে, নিজেদের স্বার্থে স্বর্বস্ব লুট করে পাঞ্জায় 

তারাই শ্রমিকদের শোষণ করে, দেশের সম্পদ লুট করে বিদেশের কাছে ভিক্ষা চায় । 


দুনিয়ার যত কৃষক-শ্রমিক, মুটে মজুর মেহনতি মজদুর চালাও সংগ্রাম 
লোকে বলুক আর না বলুক, ঈমান রাখ তোমাদেরই উচু মকাম | 

কনকনে শীতে আর আগুন বৃষ্টির মাঝে ঝড়িয়েছ তোমাদের গাষের ঘাম 
সাজালে পৃথিবী, গড়িলে শহর-নগর-বন্দর, জীবনে কভু করিলে না বিশ্রাম । 


রাজাদের প্রয়োজন যাহা কুলি-মজুরের তাহা, তবে এতই কী জীবনের মানগত ব্যবধান । 
কেউ শরীরের রক্ত-ঘামে নেয়ে পাবে চার হাজার, এটাই কী ন্যায় বিচার? 


সংগ্রাম করে কল কারখানায় ২০ ঘণ্টার স্থলে আনিলে ছিনিয়ে ৮ ঘন্টা কর্ম প্রহর 
আর দেরি নয় কীপিয়ে তোল রাজার তখত স্মারকলিপিতে দাবির বহর । 
স্বাবলম্বী বাংলাদেশ গড়ে তোল, দাও ঘুচিয়ে দেশের সব বদনাম । 

এটাই যেন হয় তোমাদের জীবনে বিজয় লাভের সর্বশেষ সংগ্রাম । 

আর মনে রেখো অবিশ্বাসী অহংকারীদের পরিণাম জাহান্নাম 

ঈমানী চেতনায় দীপ্ত চরিত্রবান শ্রমিকের উচ্চ সম্মান | 


। তাত্তার্তহীদ ৩০ 


প্রিয় বন্ধুরা! 

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহ । 

আশা করি মহান রব্বুল আলামীনের অশেষ কৃপায় সুস্থ আছ । 
বন্ধুরা! বাংলা নতুন বছরের শুভেচ্ছা । কালের অতল গহ্বরে 
হারিয়ে গেল আরেকটি বছর । চিন্তাশীল-বুদ্ধিমানদের উচিত 
জীবনের হিসাব মিলানোর । গেল বছরটি আমাদের কেমন 
কেটেছে । আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য কতটুকু পালিত হয়েছে । 
নিজের জন্য জাতির জন্য, দেশের জন্য আমি কি করেছি? 
ইহকালীন ও পরকালীন শান্তি ও মুক্তির মেহনতে কতটুকু ক্রটি 
রয়েছে । যদি না করে থাকি তাহলে এসো সেই হিসেবটি করে 
নিই । বিগত বছরের ভুল-ক্রটির জন্য সিজদাবনত মস্তকে ক্ষমা 
চাই বিশ্ব প্রতিপালক আমাদের সবার একান্ত আপন মহান আল্লাহ 
পাকের দরবারে । সেই সাথে দীপ্ত শপথ নিই, আমরা যেন 
আমাদের জীবন-যৌবন, সময়-এরম-মেধা সঠিকপথে সঠিকভাবে 
ব্যয় করতে পারি । নতুন বছরে এটাই হোক আমাদের অঙ্গীকার | 
কাছে পৌঁছেছে । তোমাদের সবার লেখা একই সাথে ছাপাতে না 
পারায় দুঃখিত । তবে তোমরা কেউ মন খারাপ করবে না । 
আগামী কোন এক সংখ্যায় তোমাদের লেখা ছাপানো হবে, 
ইনশাআল্লাহ । তাই লিখতে থাক । অবিরত লিখতে থাক । বর্তমান 
সময়, সমাজ ও জীবনের প্রবাহমান বিষয়গুলো তুলে ধরো 
তোমাদের লেখায় । গত সংখ্যায় বলেছিলাম, লিখতে গেলে 
পড়তে হয় । যারা লেখালেখি শিখতে চাও, লেখক হতে চাও 
তাদেরকে বলছি, তোমরা প্রথমেই বিশিষ্ট কবি ও লেখক, বাংলা 
ভাষার গবেষক হায়াৎ মামুদ রচিত “বাংলা লেখার নিয়ম কানুন' 
বইটি পড়ে নাও । অনেক উপকৃত হবে । আজকের মতো এখানেই 
শেষ করছি । 


ওয়াসসালাম 
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মে১২ 


আধুনিক বিজ্ঞান : ইসলামেরই সৃষ্টি 


আধুনিক বিজ্ঞানের যা কিছু সাফল্য ও কীর্তি, ইউরোপ যে তার অগ্রনায়ক- 
একথা স্বীকার না করে উপায় নেই। কিন্তু ইউরোপ কেন ১০ম শতাব্দির 
আগে দু'একজন ছাড়া কোন বৈজ্ঞানিক জন্ম দিতে পারেনি? যে কয়েকজন 
ছিল তারাও কেন তেমন কোন অবদান রাখতে পারেনি? আজকে কোন সে 
মহাবিপ্রব? যার কল্যাণে ইউরোপ আজ বিজ্ঞানের চরম শিখরে | ইতিহাস 
বলে, ইসলামই সেই মহাবিপ্রুব । একত্ববাদের আহ্বানই সেই মহাবিপ্রুব । 
একথা চিরসত্য যে, সৃষ্টির সামনে অষ্টার শিক্ষা ও পরিচয় পরিস্ফুট করা এবং 
আগমন । বিজ্ঞান, শিল্লোন্নতি ইত্যাদি জাগতিক সার্থকতা কখনো এর 
মৌলিক লক্ষ্য হতে পারে না। তারপরও ইসলাম এক পরমসত্য ৷ পরমসত্য 
যখন আত্মপ্রকাশ করে, তখন তা মানবের সর্বপ্রকার কল্যাণের উৎস হয়। 
ঠিক সেই বৃক্ষের মতো; ফলদানই যার প্রধান জন্মুক্ষ্য, কিন্তু অধিক বৃদ্ধি 
লাভের ফলে তার ছায়া দ্বারাও মানুষ উপকৃত হয় । 

আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে অভাবনীয় সাফল্য আমাদের অভিভূত করেছে, 
তা মুলত ইসলামী বিপ্রবেরই প্রতিফলন | সেদিন ইসলাম যদি নানাবিধ 
পৌরানিক কুসংস্কার ভেঙ্গে আদিম বন্ধাত্ব থেকে মানব মেধার মুক্তির পথ 
সুগম না করত, মানুষের আচার-অধিকারের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত না করত, 
এক আল্লাহর প্রতি আহ্বান না করত, যখন গোটা পৃথিবী নিমজ্জিত ছিল 
শিরক বা বহুত্ববাদের অতল গহ্বরে ৷ তাহলে এই বিপুল সম্ভাবনা কখনো 
মুক্তি পেত না। ইতিহাসের সেই ক্লান্তিলগ্নে কোন ধর্ম কোন মতবাদ চিন্তা- 
গবেষণার উন্মেষ-বিকাশের জন্য মুক্তচিন্তার স্বাধীন পরিবেশ অনুমোদন 
করতে পারেনি ৷ তাই ইসলাম পূর্ব ইউরাপ কোন বৈজ্ঞানিক জন্ম দিতে 
পারেনি | এরিস্টটল, থিওফ্রাসটাস ও আর্কিমিডিসরাও মুক্তচিন্তার অপরাধে 
বহুত্ববাদের কালোভূতের নির্যাতন-হত্যায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল । 
ইতিহাসের সেই স্পর্শকাতর মুহুর্তে ইসলামই সর্বপ্রথম পার্থিব ব্যাপারে 
মুক্তচিন্তার অনুমোদন দিয়েছিল । ফলে বিজ্ঞানের এই “মহানেয়ামত' উদ্ধার 
হয়েছে । আয়েশা রা. হতে বর্ণিত এক হাদিসে আছে- “এক খেজুর বাগানের 
পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় রাসুল ক্রু লোকদের পরাগায়ন করতে দেখেন 
এবং বলেন, যদি তারা এরূপ না করত ভাল হত । শুনে তারা তা বর্জন 
করল । পরের বছর দেখা গেল খেজুরের ফলন খারাপ হয়েছে । রাসুল জী 
পুনরায় সেই পথ অতিক্রম করার সময় জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের ফসল 
কেমন হয়েছে? তখন তারা বিস্তারিত জানাল । শুনে রাসুল রঞ্জু বলেন, 
তোমরা নিজেদের অভিজ্ঞতা অনুসারে কাজ কর । তোমাদের পার্থিব ব্যাপারে 
তোমরাই অধিক জ্ঞাত" | বিখ্যাত ও বিশুদ্ধ হাদিসগ্রন্থ মুসলিম শরীফে এ 
সম্পর্কে পৃথক অধ্যায় রয়েছে ৷ এটাই বিজ্ঞানচর্চায় ইসলামের অনুমোদন | 
খিস্ট ষষ্ঠ থেকে দশম শতাব্দি যাকে বলে সমাজ, সভ্যতা ও অগ্রগতি । এই 
সময় ইউরোপ এর অগ্রগতির আলো থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল । তাদের 
চিন্তা নৈতিক ও বুদ্ধিভিত্তিক ইতিহাসও এ সময় আলোকবঞ্চিত ও 
বর্বরতাচ্ছনন ছিল । তখন ভারত থেকে স্পেন এই সুবিশাল অঞ্চলজুড়ে 
ইসলামী সভ্যতার আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। ক্রমেই ইউরোপময় ছড়িয়ে 
পড়েছিল এই মহাবিপ্রব । ফলে আলোকিত হতে থাকে অন্ধকার ইউরোপ । 
সেখানকার জ্ঞান পিপাসুরা স্পেনে গিয়ে জ্ঞান আহরণ করেন । আর অনেক 
মুসলমানও ইউরোপ গমন করেন । ফলে তারা উপলব্ধি করে যে, “সভ্যতা 
সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানরা অনেক অগ্রসর” ৷ তখন তারা মুসলিম 
গ্রন্থসস্তারকে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করে এই সংযোগকে আরো পরিণতি 
মুখি করে তুলে । সে সময় একত্ববাদের সূর্যসন্তানরাই বিজ্ঞানের নেতৃত্্‌ 
দিয়েছিল । যাদের মধ্যে আল রাযী, আবু ইসহাক ইবরাহীম, জাবের ইবনে 
হাইয়ান, আবদুল্লাহ মুহাম্মদ, ইবনে সীনা, ইবনে খলদুন ও আল বেরুনী 
অন্যতম | 


। আত্তার্তহীদ ৩১ 


আধুনিক ইউরোপ যে আরবদের হাতে গড়া তা এঁতিহাসিকরাও অকপটে 
স্বীকার করেছেন | এনসাইক্লোপিডিয়া অব বিটেনের প্রবন্ধকার লিখেন, “এই 
সময় মুসলমানদের কাছে লক্ষাধিক গ্রন্থে সমৃদ্ধ অসংখ্য পাঠাগার ছিল । 
বিজ্ঞানের উন্নতির পিছনে যেসব মৌলিক উপাদান সক্রিয় ছিল, এই গুস্তা 
বেলী বা, রাবার্ট বেফাল্ট, জি এইস রাবার্টস, মান্ট গেমরিভাট-এর মত 
সত্যনিষ্ঠ গবেষকগণ এখন স্পষ্ট স্বীকার করছেন যে, আরবদের গবেষণা- 
আবিষ্কারের ফলেই মূলত ইউরোপে বিজ্ঞান-যুগের সূচনা হয়েছে । 

তাই গভীর পর্যবেক্ষণে বলতে পারি যে, আধুনিক বিজ্ঞানে যে মুসলিম 
মনীষীদের বিরাট ভূমিকা ছিল তা এক এঁতিহাসিক সত্য | তবে এটা তাদের 
কোন একক অবদান নয়, বরং প্রকৃত অর্থে তা ছিল ইসলাম বা 
একত্ববাদেরই অবদান | তাই ইসলাম আধুনিক বিজ্ঞানের জনক | 

সূত্র: ওয়াহিদুদ্দীন খান লিখিত ইসলাম আধুনিক সভ্যতার জনক" গ্রন্থের 
অসংখ্য অধ্যায়ের অতি সংক্ষিপ্তসার | 


মুহাম্মদ ইযাযুল হক 


ভারত বাংলাদেশের চারপাশে সে অবরোধের বলয় সৃষ্টি করেছে তাতে ধীরে 
ধীরে আমরা হায়দারাবাদ ও সিকিমের পরিণতির দিকে এগোচ্ছি ৷ ভারতের 
প্রতিবেশী সুলভ বন্ধুত্বের যতই গাল-গল্প বর্ণনা করিনা কেন; যে কারণে 
তারা স্বাধীনতা যুদ্ধে সহায়তা করে, সে কারণে বাংলাদেশ ভূখান্ডে স্বাধীন 
বঙ্গভূমি ও পার্বত্য অঞ্চলকে বিচ্ছিন করার অপচেষ্টায় সহায়তা দিয়ে 
আসছে । বিচ্ছিনতাবাদীদের সহায়তা দান, পানি আগ্রাসন, সীমান্তে আগ্রাসন 
চালিয়েই ভারত ক্ষান্ত নয়; মাদকদ্রব্যের অবাধ চোরা চালন, ডিস এন্টেনার 
মাধ্যমে এদেশের তরুণ সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের চূড়ান্ত কার্যক্রম 
পরিচালনা করে আসছে । চারিদিক থেকে তারা আমাদের পঙ্গু করে অঙ্গরাজ্য 
বা কদররাজ্যে পরিণত করার ষছযন্ত্র দেশপ্রেমিক মহল বারংবার সতর্ক করে 
আসলেও শাসকগোষ্ঠী পুরোপুরি নির্বিকার | তাদের দুর্বলতার কারণে আমরা 
মার্কিন ভারতের কাছে স্বাধীনতা টুকুও হারাতে বসেছি। ভারতের 
আধিপত্যবাদী সম্প্রসারণ নীতির বিরুদ্ধে যখন দেশের মানুষ সোচ্চার 
তখনই মার্কিন বাহিনীর প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের কমান্ডার বরাট উইলার্ড 
বাংলাদেশে তাদের বিশেষ বাহিনী মোতায়েন থাকার খবর দিলেন । 
বাংলাদেশ, বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল নিয়ে মার্কিন পশ্চিমা 
শকুনদের চক্রান্ত আজকের নয় । মধ্য প্রাচ্যের বিষফোড়া ইসরাঈলের মত 
পশ্চিমা সাম্রাজ্যের সহায়তায় পার্বত্য চট্টগ্রামকে খিস্টানরাজ্য ও ভারতের 
মদদে বাংলাদেশের ১৯টি জেলা নিয়ে স্বাধীন বঙ্গভূমি নামক হিন্দু রাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা দৃশ্যত কথা হলেও থেমে নেই । সুযোগ পেলেই মাঝে 
মাঝে মাথা ছাড়া দিয়ে ওঠে। বাংলাদেশে মার্কিন বিশেষ বাহিনী 
মোতায়েনের খবর মানুষকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে। 

এতদিন আমরা মধ্যপ্রাচ্যের শাসকদের মার্কিন রাখাল বলে গালাগাল 
করেছি। কিন্তু নিজ ঘরে বিদেশী পশুবাহিনী পোষা হচ্ছে তা ভাবতেই 
পারিনি ৷ তবে পূর্বাভাস পেয়েছিলাম । ২০০৮ সালের নির্বাচনের আগে 
আ'লীগের উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় ও ইরাকের বধ্যভূমির খল-নায়ক, 
মুসলিম গণহত্যাকারী কার্ল সিও বাকো যৌথভাবে বাংলাদেশের 
মৌলবাদী(1) দমনের জন্য আবরাহা বাদশা ডেকে আনার থিসিস রচনা 
করেছিলেন । দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবিরা আজকের সেই আশংকা তখন ব্যক্ত 
করেছেন । কিছুদিন আগে আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে আফগান-পাক 
বিষয়ক মার্কিন কর্মকর্তা রিচার্ড হল ক্রুকের সাথে বৈঠক হয় । আফগানে 
বেকায়দায় মার্কিন সৈন্যদের উদ্ধারে বাংলাদেশ থেকে সেনাবাহিনী পাঠানোর 
আলোচনা নিয়ে উক্ত বৈঠক হলেও জনতার দাবির মুখে তা বোস্তে যায় । 
আমাদের শাসক গোষ্ঠির বিদেশি প্রভূদের সুনজর লাভের অতি উৎসাহের 
কারণে দেশ ধ্বংসাত্মক পরিণতির দিকে এগুচ্ছে । দেশের স্বার্থ, জনগণের 
মতামতের দিকে তোয়াক্কা না করে বিদেশি প্রভুদের এজেন্টা বাস্তবায়নের 


মে১২ 


ফলাফল কখনো সুখকর হয়নি । এক্ষেত্রে আমাদের সরকার হয়ত 
বিদেশীদের চিনেনা | নিজেদের প্রয়োজনের পর ছুটে ফেলে দিতে তারা 
কতটা সিদ্ধহস্ত তার উদাহরণ আজকের মধ্যপ্রাচ্য । ইদি আমিন, হোসনি 
মোবরকরা বিদেশিদের অনুকূলে অর্থে, মদদে পরিপুষ্ট শাসক ছিলেন । 
আবার সেই বিদেশিদের মদদে তাদের অপমানজনক বিদায় হয়েছে। 
অতএব আমাদের শীসকদের বিদায়ী চাটুকারদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা 
গ্রহণের শুভবুদ্ধি উদয় হোক, এই প্রত্যাশী করছি । আল্লাহ দেশ ও জাতিকে 
হেফাজত করুন । 


মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ চাটগামী 


বায়েজিদ বোস্তামী (ছি 


শীতের এক রাত । হযরত বায়েজিদ এরি শুয়ে ছিলেন এক গভীর জঙ্গলে । 
তার গাযে ছিল পশমের এক পুরু কম্বল । নিদ্রিত অবস্থায় তার যা হল, 
তাতে গোসলের প্রয়োজন । কিন্তু প্রচণ্ড শীত । গোসল করতে মন গড়িমসি 
করতে লাগলো । তখন তিনি ভাবলেন প্রবৃত্তিকে শাস্তি না দিলে সে জব্দ হবে 
না। অতএব একটি কুয়ার পানিতে সুন্দরভাবে গোসল করে সারারাত সেই 
ভেজা কম্বল পরেই কাটিয়ে দিলেন । 

প্রতিবেশীদের প্রতি তিনি যথেষ্ট কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন ৷ এক দরিদ্র ইহুদি 
পরিবারবর্গের খুবই অসুবিধা হত । এমনকি তেলের অভাবে ঘরে আলো 
জ্বলত না । তার একটি শিশু সন্তান ছিল | রাতের বেলায় সে খুব কান্নাকাটি 
করতো | হযরত বায়েজিদ এছ সেই ঘরে আলো জ্বালাবার ব্যবস্থা করে 
দেন । 

ইহুদি ফিরে এসে একথা শুনে খুব খুশি হলেন । হযরতের প্রতি তার শ্রদ্ধা 
বেড়ে যায় । তিনি তার স্ত্রীকে বললেন, শুধু বাইরের আধারে নয়, আমরা 
রয়েছি ভেতরের আঁধারে ৷ চল, তার কাছে গিয়ে এ আঁধার দূর করি । 
স্বপরিবারে হযরত বায়েজিদ ঞ্রক্-এর কাছে গিয়ে তিনি ইসলামে দীক্ষা 
গ্রহণ করেন । ইসলামের আলো এসে তাদের মনের কালিমা ও আঁধার দূর 
করে দেয় । 


সঞ্জয় দেবনাথ 
সংবাদকমী 


আহ্বান 
মুনাওয়ার শাহাদাত 


আর কত কাল থাকবিরে মন 
ভুলে প্রভুর আদেশ, 
শেষ-বিচারের আদালতে 
করবি কী তুই পেশ । 
সরল-সোজা পথে, 

তবেই পাবি হুর-গেলমান 
চড়বি সুখের রথে । 

যে পথ ধরে জয়ের নায়ে 
ভাসছে সাহাবা, 

তোর কি ও-মন চায়না পেতে 
প্রভুর মারহাবা । 

অসৎ সঙ্গে মনের রঙ্গে 
করিস যদি ভুল, 
দীন-দুনিয়া যাবে-রে তোর 
হারাবি তুই কুল । 


_॥ আত্তার্তহীদ ৩২ 


ছড়া-কবিতা 


আমার বাংলাদেশে 


যোনায়েদ হোসাইন 
সুন্দর মম মাটি ও মানুষ 
পুম্পিত মনোরমা, 
মনি্ধ শীতল অ্রষ্টার দেওয়া সৃষ্ট তিলোত্তমা । 
দেখতে কি চাও বন্ধু তুমি 
দেখে যাও একটু এসে, 

সবুজ শ্যামল স্বগ্নভূমি 

কত কি আমার দেশে | 

পদ্মা মেঘনা যমুনার স্রোত, 
আছে কি তোমার দেশে? 

বক্ষ ভেদিয়া হাজার নদী 
মিলেছে সাগরে শেষে? 

আধাঢ শ্রাবনে ও নীল গগনে 
চলে কি সাগর ভেসে? 
জলামগনে দখিনা পবনে 
দোলে কি ধানের শীষে? 

ও নদীর বুকে মহা উল্লাসে 
নাও কি ভাসায় মাঝি? 

প্রমও অর্নবে দুর্যোগ ত্রাসে 
জীবন কি রাখে বাজি? 

শরৎ আকাশে তোমার সে দেশে 
ওড়ে কি শুভ্র মেঘ? 

বনে ফোটে কি কাশফুল আর 
শিউলি ওঠে কি জেগে? 

বাজে কি মিনারে আযানের সুর? 
প্রভাতে বাজে কি পাখি কলরব? 
হেমন্তে তোলে কি সোনালি ফসল? 
পালিত হয় কি নবানোৎসব? 
খেজুর রস ও গ্রাম্য পিঠা? 

পাও কি তুমি দাদির মুখে 


বরাবর 
বিভাগীয় সম্পাদক 


কেচ্ছা শোনার আনন্দটা? 
বসন্ত দূত আগমনি গান 
গাহে কি অনুরাগে? 

গোলাপ, বেলি, জুই, চামেলী 
ফোটে কি তব বাগে? 
রজনীগন্ধা, হাসনাহেনা 
সুরভী ঢালে কি হেসে? 


জোঞ্জ জ্বালে কি চন্দ্রমা তার চাদনি রাতে এসে? 


আধারের বুকে মহা উৎসুকে 
চলে কি জোনাকী মিছিল? 
জ্বলে কি রণীন ঝিলমিল? 
খোদার দেওয়া করুণা রাজি 
এখানে রাশি রাশি, 

এ মাটির লাগি লক্ষ জীবন 
দিয়েছে এদেশবাসী | 

প্রার্থনা প্রভু এই লীলাভূমি 
জনম জনম যাই যেন ভালোবেসে, 
মীর জাফর আর না আসে যেন 
আমার বাংলাদেশে । 


তোমরা পারবে 
এস. এম. রায়হান চৌধুরী 


শোনো হে যুবক ভাই, শোনো তোমরা 
তোমাদের কাছে করি প্রত্যাশা । 
যৌবনকে নিওনা পুতুল খেলা, 

জয় করতে পারবে না কখনো পুস্পমালা । 
দেহের যৌবন নয়; 

মনের যৌবন দিয়ে 
এগিয়ে চলো সামনের দিকে, 

তোমাদের পথপানে 
দেশবাসী আছে চেয়ে । 


আবেদনপত্র 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


: মাসিক আত্-তাওহীদ 
* ভাইয়া, 


* আমি মাসিক আত্-তাওহীদ'র একজন নিয়মিত পাঠক । আমি আত্-তাওহীদের নওল হাতের কলমের সদস্য হতে আগ্রহী । আমাকে নওল হাতের 
* কলমের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করে সাহিত্য চর্চায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেবেন বলে আশা করছি। 


সদস্য কুপন 


মনকে করে বিশাল । 

আজকের যুবসমাজ ভাই! 

করো না তোমরা অন্যায়-অবিচার; 

সৎ উপার্জন করে, সৎ পথে চলে, 
জীবনকে গড়ো আল্লাহর প্রিয় বান্দা রূপে । 


ফোরামের নিয়মাবলি 


স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত 
যেকোন শিক্ষার্থী এবং অনধিক ৩০ বছর 
বয়সী যে কেউ নওল হাতের কলমের সদস্য 
হতে পারবে । 

৬ নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে 
পুরণ করে ২৫ টাকার অব্যবহৃত 
ডাকটিকেটসহ “নওল হাতের কলম' 
হবে । ফটোকটি গ্রহণযোগ্য নয় । 

৬ সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য 
নম্বরসহ তার নাম-ঠিকান ফোরামে ছাপা 
হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি তার নামে 
ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে । 

৬ নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের 
জন্য ফোরামের সদস্য হতে হবে এবং 
যেকোন লেখা পাঠানোর সময় সদস্য নম্বর 
অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে । 

৬ লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র 
প্রেরণ, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণসহ 
যাবতীয় যোগাযোগের ঠিকানা 

বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, 
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
ই-মেইল: 71115110117. 1)006)277111. ৫0771 


,.* [অফিস কর্তৃক পুরণী] 


সাক্ষর 


ভারতের এক আদালত পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য গুজরাটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার 
২... সময় ২৩ জন মুসলমান হত্যার দায়ে 
্‌ ১৮ ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড 
দিয়েছে । ২০০২ সালে ওই দাঙ্গায় ২ 
. হাজারের বেশি লোকের প্রাণহানি ঘটে । 
আদালত মানবতা বিরোধী অপরাধের 
র জন্য অপর € ব্যক্তিকে ৭ বছর মেয়াদি 
রে রজ্তা দূ 15588578 
দেয় । ওই ঘটনায় ২৩ জনের মৃত্যু হয় । নিহতদের ৯ জন মহিলা ও ৯টি 
শিশু | 
বিচারক পোনাম সিং বলেন, আদালত হত্যা ও অপরাধ ষড়যন্ত্রে ১৮ জনের 
জড়িত থাকার প্রমাণ পেয়েছে এবং হত্যা প্রচেষ্টার দায়ে ১৮ জনকে দোষী 
সাব্যস্ত করা হয়েছে। গুজরাটে ২০০২ সালে দুক্কৃতিকারীরা ট্রেনে 
অগ্নিসংযোগ করে প্রায় ৬০ জন হিন্দু তীর্থযাত্রী হত্যা করে । এই ঘটনাকে 
কেন্দ্র করে ওই সহিংসা ছড়িয়ে পড়ে । হিন্দু দাঙ্গাকারীরা প্রতিশোধ নেয়ার 
জন্য গুজরাট জুড়ে মুসলমান প্রতিবেশীদের ওপর ৩ দিন ধরে রক্তাক্ত হামলা 
চালায় | ব্রিটেন থেকে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর এটি ভারতে 
সবচেয়ে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা । দাঙ্গায় ২ হাজারের অধিক লোকের 
মৃত্যু হয় । যাদের বেশির ভাগই মুসলিম | এই দাঙ্গা থামাতে ব্যর্থতার জন্য 
গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ও হিন্দু জাতীয়তাবাদী ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা 
নরেন্দ্র মোদীকে দায়ী করা হয় । 


হিফয প্রতিযোগিতার জন্য মক্কায় 
স্থায়ী বৃত্তি চালুর পরিকল্পনা 


সৌদি পর্যটন ও পুরাতত্ত্ব বিষয়ক কমিশনের চেয়ারম্যান প্রিন্স সুলতান বিন 
সালমান বলেছেন, শিশুদের কুরআন হেফজ প্রতিযোগিতার জন্য পবিভ্র 
মক্কায় একটি স্থায়ী বৃত্তি ব্যবস্থা চালু 
করা হবে । মক্কায় প্রতিবন্ধী শিশুদের 
জন্য অনুষ্ঠিত প্রিন্স সুলতান বিন 
সালমান কুরআন হেফজ প্রতিযোগিতার 
সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রিস বলেন, পবিত্র 
কুরআন হেফজ প্রতিযোগিতা আন্ত 
্জাতিক পর্যায়ে ছড়িয়ে দেয়া হবে এবং 
আগামী বছর অনুষ্ঠের ১৭তম 
প্রতিযোগিতা থেকে পুরস্কারের মান উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি করা হবে । 

তিন স্তরের লোকদের জন্য তিনটি শাখায় সেই হেফজ কুরআন প্রতিযোগিতা 
অনুষ্ঠিত হয় । প্রথম স্তরে সে সব শিশুদের রাখা হয়েছে যারা শারীরিক 
প্রতিবন্ধী ৷ যাদের প্রতিযোগিতা ১ম পারা থেকে ১০ম পারার মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকে । দ্বিতীয় স্তরে ছিল সেসব শিশুরা যাদের শারীরিক প্রতিবন্ধকতার সাথে 
মুখের জড়তা রয়েছে এবং যাদের সমগ্র কুরআন শরীফের ৫ পারা মুখস্থ 
রয়েছে । আর তৃতীয় স্তরে ছিল সে সব শিশু যাদের মানসিক প্রতিবন্ধকতা 
রয়েছে অথবা শারীরিক ও মানসিক উভয় ধরনের সমস্যা রয়েছে । এদের 


মে'১২ 


জন্য ছোট ১০টি সুরা মুখস্থ অথবা ৩০তম পারা মুখস্থ থাকা প্রতিযোগিতায় 
বিজয়ীদের পুরস্কার মূল্য ২০ থেকে ১৫ হাজার সৌদী রিয়ালের মধ্যে । 
এছাড়া প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ৩০০ রিয়াল করে দেয়া হবে । সাথে পবিত্র 
কুরআন শরীফের প্রিন্ট ও ইলেন্ত্রনিক সংস্করণ সাথে একটি ল্যাপটপ 
কম্পিউটার, একটি ঘড়ি ও একটি ব্যাগ প্রদান করা হয়। প্রতিযোগিতায় 
অংশগ্রহণকারীদের জন্য শর্ত হচ্ছে তাদেরকে উপসাগরীয় সহযোগিতা 
পরিষদভূক্ত দেশের নাগরিক অথবা বিদেশে অবস্থানরত সৌদী নাগরিক হতে 
হবে । তাদেরকে অবশ্যই হাসপাতাল থেকে সরবরাহ করা প্রতিবন্ধীত্ের 
সনদ থাকতে হবে | এদের বয়সসীমা হচ্ছে ১৫ বছর | 


হাজীদের জন্য মদীনায় নতুন 


অভ্যর্থনা কেন্দ্র নির্মিত হচ্ছে 

81985557188 
বড় অভ্যর্থনা কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা 
করেছ । এর আনুমানিক ব্যয় ধরা 
হয়েছে ৬০ মিলিয়ন সৌদি রিয়াল। 
বলেন, প্রতি বছর ৭০ লাখের বেশি হজ 
ও ওমরা পালনকারীদের যাতে সেবা 
দেয়া যায়, সেভাবেই নতুন কেন্দ্রটির 
ডিজাইন করা হয়েছে । তিনি বলেন, 
০০ জনসাধারণের যাতায়াতের জন্য হিজরায় 
একটি স্টেশন থাকবে এবং অপরটি হবে মনোরেইল প্রকল্প নির্মাণের জন্য, 
এটি হাজীদের জন্য গুণগত দিক থেকে উন্নত সেবা নিয়ে আসবে বলে আরো 
জানান তিনি | 

আল-হাজ্জার বলেন, মন্ত্রণালয়কে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে । মদিনায় এর 
প্রধান কার্যালয়ের দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ২ কোটি সৌদি 
রিয়াল । বর্তমান প্রধান কার্যালয়ের কাছে আমরা নতুন €টি সরকারি ভবন 
নির্মাণ করব ৷ একথা জানান তিনি | হজের জন্য পূর্ব প্রস্তুতি নেয়ার অংশ 
হিসেবে পবিত্র দুই মসজিদের খাদেম বাদশাহ আবদুল্লাহর নির্দেশেই তিনি এ 
সফর করেন, হজমন্ত্রী সাংবাদিকদের একথা জানান । 


যারা কুরআন পোড়ায় তাদের মুখে 


মানবাধিকারের কথা মানায় না : শ্রীলংকা 

১৯৬৪ ও ৩৩ 
শালি টিক টিনার 
এক জনসমাবেশে তিনি গত সোমবার 
এ কথা বলেছেন । তিনি বলেন, যারা 
পবিত্র কুরআন পোড়ানোর মতো 
জঘন্যতম অপরাধ করছে তাদের মুখে 
মানবাধিকারের কথা মানায় না। গত 
বাগরাম বিমান ঘাঁটিতে মার্কিন সেনারা পবিত্র কুরআন পোড়ায় । শ্রীলংকার 
প্রেসিডেন্ট আরো বলেন, শ্রীলংকার জনগণ মানবাধিকারের বিষয়ে ভালো 
জ্ঞান রাখেন এবং তারা কোন বিদেশি শক্তির আধিপত্য মেনে নেবে না। 
মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে শ্রীলংকা সব সময় অগ্রগামী ছিল বলেও তিনি 
দাবি করেন । তিনি বলেন, শ্রীলংকায় সিংহলী, তামিল ও মুসলিমসহ সব 
সম্প্রদায়ের মানুষের সমান অধিকার রয়েছে এবং সবার অধিকার নিশ্চিত 
করা হবে । 

সম্প্রতি জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল বা ইউএনএইচআরসি শ্রীলংকার 
বিরুদ্ধে পশ্চিমা দেশগুলোর উত্থাপিত একটি প্রস্তাব অনুমোদন করেছে । 
শ্রীলংকার সরকারি সেনারা যুদ্ধাপরাধ করেছে, ফলে এর তদন্ত করতে হবে । 
ভারতও ওই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছে । 


3: নি ০ ১১০৫ 


0) আত্তার্তহীদ ৩৪ 


করেছে সুইডিশ আাকাডেমি 

রয়টার্স, ইরনা: ইরানে সন্তাব্য ইসরাইলি হামলা ও ইসরাইলের পরমাণু 
অস্ত্রের বিরুদ্ধে কবিতা লেখার দায়ে একদল ইসরাইলি লেখক সাহিত্যে 
নেয়ার দাবি জানিয়েছে । তবে সুইডেনের সংশ্লিষ্ট আযাকাডেমি তা সরাসরি 
প্রত্যাখ্যান করেছে। সুইডিশ ত্যাকাডেমির স্থায়ী সচিব পিটার এনগ্রান্ড 
গতকাল এ ব্যাপারে বলেছেন, “গন্টার গ্রাস ১৯৯৯ সালে সাহিত্যে নোবেল 
পুরস্কার পেয়েছিলেন কেবল সাহিত্য-মানের কারণে এবং একমাত্র মানের 
ভিত্তিতেই । আর এ বিষয়টি সাহিত্যের অন্যান্য নোবেল বিজয়ীদের জন্যও 
প্রযোজ্য ।' তিনি আরও বলেছেন, “ওই পুরস্কার ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে 
সুইডিশ আ্যাকাডেমিতে কোনো আলোচনা হচ্ছে না এবং ভবিষ্যতেও হবে 
না।' ইসরাইলের হিব্রু লেখক সমিতি গুন্টার গ্রাসের 'অবশ্যই যা বলা 
দরকার শীর্ষক ওই কবিতার নিন্দা জানিয়েছে এবং অন্যান্য দেশের 
লেখকদেরও ওই কবিতার নিন্দায় শরিক হতে বলেছে । জার্মানির একটি 
দৈনিকে গত সপ্তাহে ওই কবিতা প্রকাশ হওয়ার পর একদল বর্ণবাদী ইহুদি 
ও জার্মান কর্মকর্তা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন । দখলদার ইসরাইল সেখানে 
গুন্টার গ্রাসকে অবাঞ্কিত ঘোষণা করেছে । এদিকে গুন্টার গ্রাস বলেছেন, 
ইসরাইল সম্পর্কে উচিত কথা বলায় তার প্রতি সমর্থনসূচক বার্তার বিপুল 
স্তুপ জমে উঠেছে। 


কসোভোয় মুসলমানদের মধ্যে 

ধর্ম পালনের প্রবণতা বাড়ছে 
1090558550585888758 579৬ 
নন বাড়ছে । অন্যদিকে এর প্রভাবে 
দরিদ্রদের মধ্যে দান-খয়রাত করার 
 প্রবণতাও বাড়ছে কসোভোর 
প্রিস্টিনাভিত্তিক থিংক 


রনির নিরাকার 
এটা হচ্ছে আমাদের জন্য একটি নতুন বিষয় । কসোভোর নাগরিকরা বলছে, 
সদ্য স্বাধীনতা লাভকারী দেশটি ক্রমশ ধর্মীয় রীতি-নীতি পালনের দিকে 
এগিয়ে যাচ্ছে । ইসলামিক স্টাডিজের অধ্যাপক ও এসেম্লি অব দ্য 
ইসলামিক কমিউনিটি অব কসোভো নামক একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের 
ভাবনা ইউরোপীয়দের জীবনধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ । তার প্রতিষ্ঠানটি ইমাম 
বাছাই ও তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে | 

কসোভোয় দ্রুতহারে মুসল্লির সংখ্যা বাড়ছে । বাড়তি মুসল্পির স্থান 
সংকুলানের জন্য রাজধানী প্রিস্টিনায় একটি বড় মসজিদ নির্মাণের দাবির 
বিষয় নিয়ে সৃষ্ট বিতর্কের কথা উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করছে বিরোধীরা । 
বর্তমানে প্রিস্টিনায় ২২টি মসজিদ আছে, তবে আকারে এগুলো খুবই ছোট । 
ফলে মুসল্লিদের স্থান সংকুলান হচ্ছে না । ফলে শুক্রবার বাধ্য হয়ে জুমার 
বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগদানের পথে আমরা ইসলামকে কোন বাধা 
হিসাবে দেখছি না । ২০ লাখ অধিবাসীর দেশ কসোভোর মোট জনসংখ্যার 
৯৫ শতাংশের বেশি হচ্ছে আলবেনীয় মুসলমান । কসোভো ১৯৯৯ সাল 
থেকে জাতিসংঘের তত্বাবধানে চলে আসছে । ২০০৮ সালে দেশটি স্বাধীনতা 
ঘোষণা করে । এর আগে এটি ছিল সার্বিয়ার একটি প্রদেশ । সাবীয় সৈন্যরা 
কসোভোতে জাতিগত শুদ্ধি অভিযান চালায় । এতে দেশটির অনেক মানুষ 
হতাহত হয় ৷ এখানকার মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ধর্মের মাঝে কোন 
ধরনের চরমপন্থা ও উগ্রনীতির পক্ষে নয় । 


মে'১২ 


বিমান যাত্রীদের জন্য নামাযের 
সময় জ্ঞাপক যন্ত্র উদ্ভীবন 


বিমান ভ্রমণের সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা মেঘের ওপর দিয়ে চলতে হয় ব্যবসায়ী 
আবদুল হামিদ ইভান্সের ৷ সমুদ্ধ পৃষ্ঠ 
থেকে হাজার হাজার মিটার উপর দিয়ে 
বিভিন অঞ্চল অতিক্রম করেন তিনি । 
ফলে অনেক সময়ই তিনি দৈনিক € 
ওয়াক্ত নামাজের বেশিরভাগই আদায় 
করতে পারেন না লন্ডন ভিত্তিক একটি 
ওয়েব সাইটের প্রতিষ্ঠাতা ইভান্স গত 
শুক্রবার বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেন, যখন আমি বিমান ভ্রমণে থাকি 
তখন অধিকাংশ সময়েই নামায আদায় করা হয় না। তবে দেরিতে হলেও 
যারা বিমানে ভ্রমণে থাকেন তাদের নামায আদায়ে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে 
আমি কিছু একটা করার চিন্তাভাবনা করছি । তার প্রতিষ্ঠিত ওয়েব সাইটটি 
ইসলামের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হালাল খাদ্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কোথায় 
কোথায় পাওয়া যায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করে থাকে | ইভান্সের 
মতোই আকাশ পথে ভ্রমণকারী লাখ লাখ মুসলমানকে বাধ্য হয়ে দৈনিক ৫ 
ওয়াক্ত ফরয নামাযের বেশির ভাগই পরিত্যাগ করতে হয় । 


হাযদরাবাদ নগরী : ৪২১ 
বছরের এতিহ্য 


প্রাটীন সভ্যতা, শিল্প-সংস্কৃতি ও 
এর বহুজাতির অপূর্ব সম্মিলন আমাদের এই 
৮ থেকে অনেকাংশে এগিয জনবহুল ও 
বিশাল আযতনের দেশ ভারত | ২৫টি 
৪... রাজ্য নিয; গঠিত ভারতের অন্ধ 
_ প্রদেশের অবস্থিত পঞ্চম বৃহত্তম নগরী 
এক ৮৯ হাযদরাবাদ | যা প্রতিষ্ঠিত হযছেল 

ক্রি ৪২১ বছর আগে । 


রমন সন্তানরা 
আমেরিকায কুমারী মায়ের সংখ্যা বেড়েই চলেছে । বিয়ে বহির্ভূত সম্পর্কের 
| জেরে অনাকাজ্ষিত নবজাতক নিয়ে 
কারো কোনো মাথাব্যথা আছে বলে 
মনে হচ্ছে না । ওয়াশিংটন ডিসিভিত্তিক 
গবেষণা সংস্থা “চাইল্ড ট্রেন্তর সর্বশেষ 
পর্যবেক্ষণ জরিপে উদঘাটিত হযছে, 
গত ৫ দশকে অনুধর্ব ৩০ বছর বয়েসী 
কুমারী মায়ের সংখ্যা ক্রমাগতভাবে 
বেড়েছে । 

গরিব পরিবার এবং স্কুল-কলেজ থেকে 
ড্রপআউট হওযা অবিবাহিত নারীর মধ্যেই সন্তান ধারনের ঘটনা বেশি । তথ্য 
অনুযায়ী, ২০০৯ সালে কুমারী মায়ের সংখ্যা ৪১ শতাংশ । এসব শিশুর ৭৩ 
ভাগ জন্মেছে কৃষ্থাঙ্গ কুমারী মাযরে গর্ভে । ল্যাটিনো ৫৩ এবং শ্বেতাঙ্গ 
কুমারী মাতার সংখ্যা হচ্ছে ২৯ শতাংশ । 

সরকারি তথ্যের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত ওই গবেষণায় আরো জানা 
গেছে, যারা কলেজে নিযমিতভাবে পড়াশোনা করছেন এবং গ্র্যাজুয়েশন 
করেছেন এমন নারীর মধ্যে বিয়ে বহির্ভূত সন্তান ধারণ সংখ্যা নগণ্য । এক 
সময আমেরিকায় এ শিশুকে অবৈধ শিশু হিসেবে অভিহিত করা হলেও এখন 
আর সে ধরনের শব্দ কেউই উচ্চারণ করে না। 

অর্থাৎ বিষযটি এখন স্বাভাবিক হয পডছে । এমনকি এখন কেবলমাত্র 
গরিব এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যেই তা সীমিত নেই । তার বিস্তৃতি 
ঘটেছে মধ্যমশ্রেণীর আমেরিকানদের মধ্যেও | 


। আত্তার্তহীদ ৩৫ 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার তাজবীদ ও কিরাত বিভাগের ২য় বর্ষের 
১৪৩২-৩৩ হি. _ ২০১১-২০১২ খ্রি. শিক্ষাবর্ষের ছাত্রবৃন্দের তালিকা 


১. মাও. বারী মুহাম্মদ ওমর ফারুক (কুতুবী) | ২. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ অবদুর রহমান 


পিতা: মরহুম মুহাম্মদ বদিউল আলম 

গ্রাম: উত্তর বাঘখালী, ডাকঘর: ধুরুং বাজার 
থানা: কুতুবদিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮১৭-৭৭৪২২৮ 


৪. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ কাসেম 

পিতা: জনাব ছেয়দ আহমদ 

গ্রাম: পূর্ব-উত্তর পাড়া, ডাকঘর: শাহ পরীরদ্বীপ 
থানা: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার 

ফোন: ০১৮২২-৩৩৬০১৩ 


৭. মীও. ক্বারী মুহাম্মদ শিবিবির আহমদ 
পিতা: মাওলানা ছিদ্দিকুর রহমান 

গ্রাম: বদরপুর, ডাকঘর: পুরণ কাশিমপুর 
থানা: মতলব, জেলা: চাদপুর 

ফোন: ০১৯১৭-৬০৫২১৩ 


পিতা: জনাব মুজিবুর রহমান 

গ্রাম: কাওয়াখোলা, ডাকঘর: সাহা বেলীশ্বর 
থানা: ধামরাই, জেলা: ঢাকা 

ফোন: ০১৭৪২-৬৮৩২০৬ 

৫. মীও, বারী মুহাম্মদ মঈনুল ইসলাম 
পিতা: মরহুম হাজী এজলাস মিয়া 

গ্রাম + ডাকঘর: জিরি 

থানা: পটিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮১৬-৬০৮৬৩৮ 


৮. মাও. ্তবারী মুহাম্মদ উবাইদুল্নাহ 
পিতা: জনাব মুহাম্মদ হোছাইন 


৩. মাও. কীরী মুহাম্মদ ফরহাদ হোসাইন 
পিতা: জনাব নয়া মিয়া (সরকার) 

গ্রাম: হরিপুর, ডাকঘর: বালাচওড়াহাট 

থানা: কোতয়ালী, জেলা: রংপুর 

ফোন: ০১৭৪৯-৩২৭৮৩৩ 

৬. মাও, বারী মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম 
পিতা: জনাব তারামিয়া মন্ডল 

গ্রাম: কুর্শিপাড়া, ডাকঘর: কুর্শিপাড়া 

থানা: ঈশ্বরগঞ্জ, জেলা: মোমেনশাহী 

ফোন: ০১৭৪ ৭-৯৩৩৭৭৬ 
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নালা বাজার, থানা: রামু, জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮১৫-৬২১৩৭৫ 


শা] 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার তাজবীদ ও কিরাত বিভাগের ১ম বর্ষের 
১৪৩২-৩৩ হি. _ ২০১১-২০১২ খ্রি. শিক্ষাবর্ষের ছাত্রবৃন্দের তালিকা 


১. মাও. বারী হাফেজ মামুনুর রশিদ 
পিতা: হাজী আবদুল করীম 


গ্রাম: ডিগলিয়া পালং, ডাকঘর: চাক বৈঠা বাজার 


থানা: উখিয়া জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮২২-৩২৪০৮০ 


৪. মাও. ত্বারী মু. আতাউন্লাহ আজাদী 
পিতা: জনাব হাজী ইদীস 
গ্রাম: পূর্ব পাড়া খন্দার বিল, ডাকঘর: মাতার 
বাড়ি, থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮২৫-১১৩১৩৯ 


৭. মাও. কবরী মুহাম্মদ সাঈদুল হক 
পিতা: জনাব জালাল আহমদ 

গ্রাম: ইনানী, ডাকঘর: ইনানী 

থানা: উখিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮১৪-৩৩৯১৩৪ 


১০. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ নুর ফয়াজ 
পিতা: মাওলানা নূরুল ইসলাম 

গ্রাম: জাদি মুড়া, ডাকঘর: রংজ্ঞাখালী 
থানা: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮৩৫-২৭১৬৮৭ 


১৩. মাও. স্থারী মুহাম্মদ হারুন 

পিতা: জনাব মুহাম্মদ হামিদুর রহমান 

গ্রাম: পূর্ব কোদালা, ডাকঘর: কোদালা বাজার 
থানা: রাংগুনিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮৩৫-৬৭২৬৩৪ 


মে'১২ 


২. মাও. ত্বারী হাফেজ সাজ্জাদুল ইসলাম 


পিতা: হাজী সিরাজুল ইসলাম 

গ্রাম: সিকান্দর পাড়া, ডাকঘর: ঈদগাও 
পোকখালী, থানা + জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮১৮-১৫৫১১৯ 


৫. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ ফুরকান 
পিতা: আবদুল জব্বার 

গ্রাম: ছনুয়া, ডাকঘর: ছনুয়া বাজার, 
থানা: বাশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 
ফোন: ০১৮১৭-৭৫১৮৬৭ 


৮. মাও. কারী হাফেজ মুনিরুল ইসলাম 
পিতা: জনাব মাওলানা আবদুর রহমান 

গ্রাম: দ: পুকুরিয়া, ডাকঘর: চৌমহনী 

থানা: বাশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮২১-৭৭৪৪০৬ 


১১. মাও. ব্থবারী মুহাম্মদ রেজাউল করীম 
পিতা: জনাব আবদুল মালেক 

গ্রাম: আমড়াগাছিয়া কালিবাড়ি, ডাকঘর: 
কালিবাড়ি, থানা: শরনখোলা, জেলা: বাগের 
হাট, ফোন: ০১৯৪৪-৯৬৫৩৯৯ 


১৪. বারী শেখ ফরীদ উদ্দীন ইমরান 
পিতা: জনাব শেখ রুস্তম আলী 

গ্রাম: রঘুনাথপুর, ডাকঘর: কমলাপুর 
থানা: নড়াইল, জেলা: নড়াইল 


ফোন: ০১৯৩৮-৬০৪ ০৭৫ 


৩. মাও. ব্বারী হাফেজ জাকারিয়া 
গ্রাম: শামবাড়ি, ডাকঘর: রায়তলা 
থানা: কতোয়ালী, জেলা: কুমিল্লা 
ফোন: ০১৭১৫-৪৬১৭০০ 


৬. মাও. ক্বারী হাফেজ মুহাম্মদ নুরুল্লাহ 
পিতা: জনাব আহমদ সফা (রহ.) 

গ্রাম: পূর্ব ইলসা মৌলভী বাড়ি, ডাকঘর: 
ইলসা, থানা: বাশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 
ফোন: ০১৮২৭-৬৭৬৬৯৮ 


৯. মাও. বারী মুহাম্মদ মনছুর আলম 
গ্রাম: নিয়াজর পাড়া, ডাকঘর: দরবেশ হাট 
থানা: লোহাগাড়া, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮১৪-৩৩৮৮৫৭ 


১২. ত্ারী হাফেজ আরেফুল ইসলাম 
পিতা: জনাব নুরুজ্জামান 

গ্রাম: ভাগপারুল, ডাকঘর: তিলনা 

থানা: সাপাহার, জেলা: নওগা 

ফোন: ০১৭৩৩-২৬১২০৭ 


১৫. মীও. বারী মুহাম্মদ আবু জর 
পিতা: জনাব আবদুচ্ছমদ 

গ্রাম: দক্ষিণ ঝানার ঘোনা, ডাকঘর: লিংক 
রোড়, থানা + জেলা: কক্সবাজার 

ফোন: ০১৮২৭-২৭৪৪৩৫ 


॥ আত্তার্তহীদ ৩৬ 


১৬. মাও. বারী মুহাম্মদ আরিফুর রহমান 
পিতা: জনাব ইয়াকুব মিয়া 

গ্রাম: মোহর বাগ, ডাকঘর: কে. ডি. হাট, 
থানা: দাগনভূজ্ঞা, জেলা: ফেনী 

ফোন: ০১৮১৫-১৬৬০৮৩ 


১৯. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন 


পতা: জনাব মরহুম বদিউল আলম 

গ্রাম: পাগলীর বিল, ডাকঘর: ডুলাহাজারা, 
থানা: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 

ফোন: ০১৮১৫-০৩৪৭৭৫, ০১৮২৭-১০৫৯২৪ 


২২. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ ইমরান 
পিতা: জনাব মাওলানা হাফেজ ফারুক 
গ্রাম: কান্দিপাড়া, ডাকঘর: জগন্নাথ হাট 
থানা: রাউজান, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮১৫-১৩ ৭৩০৫ 


২৫. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ ইসমাঈল 
পিতা: মৃত জনাব হাফেজ আবদুল গফুর 
গ্রাম: কুঞ্জশ্রীপুর, ডাকঘর: কুঞ্জশ্রীপুর 
থানা: চৌদ্দ গ্রাম, জেলা: কুমিল্লা 

ফোন: ০১৮১৯-৫৯৫৫৯২ 


২৮. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ আমির হোসাইন 
পিতা: জনাব নুর আহমাদ 

গ্রাম: পূর্ব সাহাবদী নগর, ডাকঘর: হাজারী হাট 
থানা: রাঙ্গুনিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮২১-৭১০৪১৫ 


৩১. মাও. বারী মুহাম্মদুল্সাহ 

পিতা: জনাব আলী আহমদ 

গ্রাম: হিমছড়ি, ডাকঘর: ধোয়াপালন 

থানা: রামু, জেলা: কক্সবাজার 

ফোন: ০১৮৪৩-৭২৬৫৫৭ 

৩৪. মাও. ক্বারী হাফেজ নেজাম উদ্দীন 
পিতা: জনাব বদর উদ্দীন 

গ্রাম: উত্তর সুতরিয়া, ডাকঘর: ধলঘাটা 
থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮২০-১৮৫৬১৮ 


৩৭. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ আবদুল হালীম 
পিতা: জনাব মরহুম মুহাম্মদ আবদুল মালেক 
গ্রাম: পশ্চিম গহিরা, ডাকঘর: গহিরা 

থানা: রাউজান, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮২২-৯০৯৬৫৮ 


৪০. মাও. বারী মুহাম্মদ রাশেদুল্সাহ 


পিতা: জনাব মরহুম সোলতান আহমদ (মিয়াজী) 


গ্রাম: খামার পাড়া, ডাকঘর: ঈদগাহ বাজার 
থানা: কক্সবাজার, জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮১৩-৯৭২৪৬৮ 


৪৩. মাও, ত্র মুহাম্মদ বেলাল হোসাইন 


পিতা: জনাব নুরুল আবছার 

গ্রাম: বাশখালী, ডাকঘর: আবুর হাট 
থানা: মিরসরাই, জেলা: চট্টগ্রাম 
যোগাযোগ০১৮২৭-৪১১১১৭ 


মে'১২ 


ফোন: ০১৭৫৩-৯২১১৮৯ 


২০. মাও, ব্ারী মুহাম্মদ আশরাফ আলী 
পতা: জনাব আধীমুদ্দীন 

গ্রাম: বাংধারা, ডাকঘর: বড়গ্রাম, 

থানা: পোরশা, জেলা: নওগী 

ফোন: ০১৭৫৮-৪৫৪৯২২ 


২৩. মাও. কারী মুহাম্মদ হুযাইফা 
পিতা: জনাব নূরুল ইসলাম 

গ্রাম: বড়টিয়া, ডাকঘর: পাথরাইল 
থানা: দেলদুয়ার, জেলা: টাংগাইল 
ফোন: ০১৮৩২-৭৭৬৭০২ 


২৬. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ আবু তৈয়্যব 
পিতা: জনাব আবুল কাশেম 

গ্রাম: মালুমঘাট, ডাকঘর: মালুমঘাট 

থানা: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 


২৯. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ নুরুল আলম 
পিতা: জনাব মুনির আহমদ 

গ্রাম: মৌলভীর দুখান, ডাকঘর: মৌলভীর দুখান 
থানা: সাতকানিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮২৯-৯৭৮৪৭৯ 


৩২. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ আরেফুল ইসলাম 


পিতা: জনাব মুহাম্মদ আব্দুল হান্নান মিয়া 
গ্রাম: মুড়ইল বাজার, ডাকঘর: মুড়ইল বাজার 
থানা: কাহালু, জেলা: বগুড়া 

ফোন: ০১৭১৬-৮২৪৯৪৩ 


৩৫. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ এরশাদ উল্লাহ 
পিতা: জনাব শহিদুল্লাহ 

গ্রাম: নরপাটি, ডাকঘর: ডোমবাড়িয়া 

থানা: লাকসাম, জেলা: কুমিল্লা 

ফোন: ০১৮১২-৬৯৯৫৯৫ 


৩৮. মাও. বারী মুহাম্মদ জিয়াউদ্দীন 
পিতা: জনাব জামাল উদ্দীন 

গ্রাম: বাঁশখালী, ডাকঘর: আজমপুর 
থানা: মিরসরাই, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮৩০-১০২৮৮৭ 


৪১. মাও. কারী মুহাম্মদ আবদুচছবুর 
পিতা: জনাব মুহাম্মদ হোসাইন 

গ্রাম: উমখালী, ডাকঘর: খরুলিয়া 

থানা: রামু, জেলা: কক্‌্সাবার 

ফোন: ০১৮৩৩-২০১৩০৩ 

88৪. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ ইবরাহীম 
পিতা: জনাব মরহুম মুহাম্মদ আলী 

গ্রাম: চন্দ্রদিঘলিয়া, ডাকঘর: চন্দ্রদিঘলিয়া 
থানা + জেলা: গোপালগঞ্জ 

ফোন: ০১৯২৪-৯৭৮৯৯০ 


১৮. মাও. কারী মুহা. শোয়াইব (আদিল) 
পিতা: জনাব হাফেজ রশিদ আহমদ 

গ্রাম: লক্ষ্যারচর কাজীর পাড়া, ডাকঘর: 
চিরিংগা, থানা: চকরিয়া, জেলা: ককৃসবাজার 
ফোন: ০১৮১৮-১৪১০২৮ 


২১. মাও. বারী মুহাম্মদ মনজুরুল হক 
পিতা: জনাব মাওলানা নেয়ামত উল্লাহ 
গ্রাম: ওছমান পুর, ডাকঘর: আজমপুর 
থানা: মিরসরাই, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮২৯-০৫৩৫৬৫ 


২৪. মাও. বারী হাফেজ ত্োহা 
পিতা: জনাব মাওলানা আবু তাহেব 
গ্রাম: সুলতান পুর, ডাকঘর: নাবাব পুর 
থানা + জেলা: ফেনী 

ফোন: ০১৯২৬-৮৭৩৯০০ 


২৭. মাও. কারী মুহাম্মদ সাদেকুল্লাহ 
পিতা: জনাব কারি আবু দরদা (রহ.) 
গ্রাম + ডাকঘর: খরন্দীপ 

থানা: বোয়ালখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮২৪-৮৩৩৪৯৮ 


৩০. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ মিজানুর রহমান 
গ্রাম: গোরক ঘাটা সিকদার পাড়া, ডাকঘর: 
গোরক ঘাটা, থানা: মহেশখালী, জেলা: 
কক্সবাজার, ফোন: ০১৮২৭-০৪৫৫৪০ 


৩৩. মাও. কারী মুহাম্মদ এরশাদ উল্লাহ 
পিতা: জনাব হাজী আবদুল গফুর 

গ্রাম: পূর্ব গোমাতলী, ডাকঘর: পোকখালী 
থানা: কক্সবাজার, জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮২০-০১৫০৬৩ 


৩৬. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ সায়েমুর রহমান 
পিতা: জনাব হাফিজ আহমদ 

গ্রাম: মাহেব পাড়া, ডাকঘর: লামা 

থানা: লামী, জেলা: বান্দারবান 

ফোন: ০১৮১৬-১১৯৫১৪ 


৩৯. মাও. স্থারী মুহাম্মদ আবদুল হালিম 
পিতা: জনাব ছেয়দ নুর 

গ্রাম: চালিতা তলী, ডাকঘর: মিন্নাত আলী হাট 
থানা: আনোয়ারা, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮২৭-৮৬৭৪৬০ 


৪২. মাও. ক্বারী হাফেজ মশিউর রহমান 
পিতা: জনাব মফিজ উদ্দীন 

গ্রাম: চকগোপাল, ডাকঘর: ঘাটনগর 

থানা: সাপাহার, জেলা: নওগা 

ফোন: ০১৭৩৪-৩১৮৮০০ 


8৫. মাও. ত্থারী মাহবুবুর রহমান 
পিতা: জনাব মরহুম আবদুল কুদ্দুছ 
গ্রাম + ডাকঘর: আশিয়া 

থানা: পটিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮৪০-৪২৬১৮৮ 


॥ আত্তার্তহীদ ৩৭ 


৪৬. মীও. কারী মুহাম্মদ ফাহিমুল ইসলাম 18৭. মাও. কারী মুহাম্মদ আবদুল কাদের ৷ ৪৮. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ মিজানুর রহমান 


পিতা: জনাব মাওলানা নুরুল হক পিতা: জনাব শাহ আলম পিতা: জনাব সাহাদত উল্লাহ 

গ্রাম: দরবেশ কাটা, ডাকঘর: মকবৃলাবাদ গ্রাম: উত্তর চর দরবেশ, ডাকঘর: ওলামা বাজার : গ্রাম: শিলঘাটা, ডাকঘর: দুপা ছড়ি বাজার 
থানা: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার থানা: সোনাগাজী, জেলা: ফেনী থানা: সাতকানিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮১২-৮৪ ৫১৬৬ ফোন: ০১৮১২-৪৩৬১১০ ফোন: ০১৮১৩-৫১৫০২০ 

৪৯. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ ৫০. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ হামীদ শাহ ৫১. মাও. কারী মুহাম্মদ তারেক আজীজ 
পিতা: জনাব ফজলুল করিম পিতা: জনাব আবদুল্লাহ পিতা: জনাব মাওলানা আবদুল মজিদ 

গ্রাম: কালাগাজির পাড়া, ডাকঘর: টাইম বাজার . গ্রাম: পোরশা, ডাকঘর: পোরশা গ্রাম:, গোরকঘাটা ডাকঘর: গোরকঘাটা 

থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার থানা: পোরশা, জেলা: নওগী থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 

ফোন: ০১৮২৯-৬২৫৯১৯ ফোন: ০১৭৩৫-৬০৮০৮২ ফোন: ০১৮২৯-৮৬৭৬৫৬[_ 

৫২. মাও, ক্বারী মুহাম্মদ আব্দুল জাববার ৫৩. মাও, বারী হাফেজ মুহাম্মদ নূর ৫৪. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ রিজওয়ান কবীর 
পিতা: জনাব মরহুম আব্দুর রাজ্জাক পিতা: জনাব আব্দুল হামীদ পিতা: জনাব ইয়াকুব আলী 

গ্রাম: ষাইট শালা, ডাকঘর: ষাইট শালা গ্রাম: জাছি মোড়, ডাকঘর: হীলা গ্রাম: ভবানী পুর, ডাকঘর: ভবানীপুর 

থানা: ব্রাক্ষণপাড়া, জেলা: কুমিল্লা থানা: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার থানা: নবাব গঞ্জ, জেলা: দিনাজপুর 

ফোন: ০১৮৩৫-৯৬০১৭৪ ফোন: ০১৮২৭-৪১৪৯০০ ফোন: ০১৭৪৪-৫১১৮৩০ 

৫€. মাও. বারী মুহাম্মদ আব্দুল হাই ৫৬. মাও. বারী মুহাম্মদ রহীম ৫৭. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ আবদুল আজিজ 
পিতা: জনাব আব্দুল কাদের খান পিতা: জনাব আবদুশ শুকুর পিতা: জনাব আবুল কাশেম 

গ্রাম: তেলীগ্রাম, ডাকঘর: তেলীগ্রাম, গ্রাম: জাছি মোড়, ডাকঘর: হীলা গ্রাম: গোবীন্দপুর, ডাকঘর: খোকশাবাড়ি 

থানা: ফুলবাড়িয়া, জেলা: মোমেনশাহী থানা: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার থানা: নীলফামারী, জেলা: নীলফামারী 

ফোন: ০১৭৩৭-৯১৩৯০০ ফোন: ০১৮৪৩-৬০২৮৪০ ফোন: ০১৭৪১-৬৬১৪১৮ 

৫৮. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ এনামুল হক ৫৯. মাও. কারী মুহাম্মদ ফয়সাল আহমদ ৷ ৬০. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান 
পিতা: জনাব মরহুম দুদু মিয়া পিতা: জনাব মুহাম্মদ আলী পিতা: জনাব শামসুদ্দীন 

গ্রাম: তুলাতলী, ডাকঘর: তুলাতলী বাজার গ্রাম: মারা পাড়া, ডাকঘর: সাহাবেলিশ্বর গ্রাম: বোরর চর বৈঠামারী, ডাকঘর: কাচারী 
থানা: সাতকানিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম থানা: ধামরাই, জেলা: ঢাকা বাজার, থানা: থানা সদর, জেলা: মোমেনশাহী 
ফোন: ০১৮২৮-৭৭৪৩৮১ ফোন: ০১৭২৯-৪৯৬৫৯৮ ফোন: ০১৭৩৮-৪৩৭৬৮১ 


৬১. মাও. ব্বারী মুহাম্মদ আমীন 

পিতা: জনাব শফিকুর রহমান 

গ্রাম: পূর্ব খরুলিয়া, ভূতপাড়া, ডাকঘর: খরুলিয়া, 
থানা + জেলা: কক্সবাজার 

ফোন: ০১৮২৩-৫৫৯৪৪৮ 


5 সুখবর সুখবর 
সরকারী ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশিন কর্তৃক স্বীকৃত প্রথম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় 


কওমী মাদ্রাসার দাওরা-ই-হাদীস পাশ ছাত্র-শিক্ষকদের অত্যন্ত স্বল্প ্‌ 
ফিতে ইসলামিক স্টাডিজে বি. এ. অনার্সে ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ 


দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যানয় 


(ন্টগ্রাম ক্যাম্পাস) 


এ ছাড়াও নিম্নোক্ত কোর্সসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি চলছে 


ত হয়েছে!!! 
নারী জাতির বর্তমান অবস্থার প্রাসঙ্গিক আলোচনার মাধ্যমে 
গুরুত্বপূর্ণ, আকর্ষণীয় ও শিক্ষণীয় ঘটনাবলি নিয়ে রচিত এই 
গ্রন্থটি নারী সমাজের ভুলে গড়া জীবনে এনে দেবে আলোর 
সন্ধান । চলার পথে এনে দিতে পারে আমুল পরিবর্তন ও 
আজকের স্বাপ্রিক নারীদের জন্য এই গ্রন্থটি হবে পথের দিশা । 


[334৯ 1৬.3.১7/15,11.13,45, 

103, (77019), 2895 এড, 3.4. (71705) & ৬.৯, 17107511817 17051810195 
110010109, & 1৬./১. 11] 1.1019]5 ১০01918০0 [3.4৯. (007015) & 1৬1.4৯. 100 19187110 ৯04105 
13,750 (895) 1৬.70. 


ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 
চট্টগ্রাম 
১২১৬, বায়েজীদ বোস্তামী রোড, ২ নং গেইট, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম 
ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪০৪৫৪৬ 
কক্সবাজার 
আবুল হোসেন ভবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার | 
ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 


কওমী মাদরামার আগাতেজায়ে কেরামদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড়। 


পরিবেশনায় 
সত্যের সাথে আগামীর পথে... 
ঝাংনারনাটি 
ফোন: ০১৮৪ ০-০৮৩৮২২ 
০১৮১১-৫০৪ ২৭৩ 


মে'১২ _____-0 আত্তর্জহীদ ৩৮ 


১. বিশ্বে মুসলিম জনগোষ্ঠীর বাৎসরিক বৃদ্ধির হার- [| ২.৫ শতাংশ [ 
৩.৫ শতাংশ [1 ১.৫ শতাংশ 

২. “নিহায়াতুল মুহতাজ' গ্রন্থের প্রণেতা কে? [] ইবনে তাইমিয়া রহ. 
ইমাম গাযালী রহ. |] আল্লামা রমলী রহ. 

৩. জাস্টিস মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানীর “স্মৃতির মনীষীরা' অনুবাদ 
করেন- [_] মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন [_ আল্লামা আবু তাহের মিসবাহ 
[] জহির উদ্দিন বাবর 

৪. “রাজভাষা ও মাতৃভাষা অভিন্ন হইলে দেশের ও জাতির উন্নতির পথ 
যেরূপ সুগম হয়, ভিন্নাবস্থায় সেরূপ হইতে পারে না" উক্তিটি করেন?_ 
[] ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ] একে ফজলুল হক [] মাও. মনিরুজ্জামান 
ইসলামাবাদী 


৫. ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে" এমন কটুক্তি বা অপব্যাখ্যা সংবিধানের 

কত ধারার লঙ্ঘন? |] ২ এর ২৯, ৩১] ২ এর ৩০, ৩১] ২ এর 

২৮,২৯ 

৬. রুশ ভাষায় কুরআনের অনুবাদক ভেলেরিয়া বোরোচভা কোন দেশি_ 
আমেরিকান [_] রাশিয়ান [__] মালয়েশিয়ান 

৭. কবি আবদুল হাকিম হলেন একজন- [] আধুনিক যুগের কবি [] 
মধ্যযুগের কিব [] প্রাচীন যুগের কবি 


অলাহেব টিপটচ 
2 | শা যে 
০]17777 ধা] নে 


ফেব্রুয়ারি”১১ সংখ্যার সমাধান: 
কথায় কথায় উত্তর: ১. জুমাবার, ২. ৬৭১ খিস্টাব্দ, ৩. ২৫ নভেম্বর'১১, 


৪. মার্চ'১২, ৫. ক্যাঙ্গার র্যাট, ৬. ১৫১০টি, ৭. উচ্চ রক্তচাপ । 


মার্'১১ 


সম্পূর্ণ হারাম । অথচ আজ সরকারি বা বেসরকারি বিভিন্ন সেক্টরে পরিমিত 
ব্যয় এর চেয়ে অনেক গুণ বৃদ্ধি করে অর্থ বাজেট করা হয় এবং 
অহেতুকভাবে খরচ করা হয়, যা অবশ্যই অপচয় । এ সম্পর্কে আন্মাহ 
তা'আলা ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই ।-সুরা আল 
ইসরা, ১৭:২৭ । 


এ সম াজকা 
তা ”৮া6) ও 31 তে 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা থেকে প্রস্তুত 
করা হয় বিধায় মে'১২ সংখ্যার সবকণট প্রশ্নের উত্তর এপ্রিল'১২ সংখ্যা 
থেকে খুঁজে নিতে পারেন অনায়াসে । 
শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত জটপাকানো শব্দপগুলোকে বিশুদ্ধ অবস্থায় 
এনে নির্ধারিত বাক্সে বসিয়ে ফেলুন। এবার ডিমাকৃতির বাক্সের 
অক্ষরগুলোকে দিয়ে তৈরি করুন আরো একটি অর্থবোধক শব্দ, যা মন্তব্য 
কলামের খালিঘরে বসিয়ে বাক্যের পরবর্তী অংশের সাথে আপনার উত্তরের 
মিল লক্ষ করুন । 
১. দুটি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের জন্য 
৯ ৯০-১০০ [সন হল 
: ৯ ৬০-৭০ মাসিক আত-তাওহীদের 
শ্রিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 


:ট৪০-৫০ 


অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয় । 
২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এ-পাতার চিহ্নিত পুরো অর্ধ পৃষ্ঠার উত্তরপত্রটি 
পূরণ করে আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন । ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । 
৩. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই ১৮ তারিখের 
পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 
৪. পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ ডাকযোগের ঠিকানা (নাম, বাঁড়ি/রম, 
প্রযত্ত্ে/প্রতিষ্ঠান, গ্রাম/সড়ক, ডাকঘর, থানা ও জেলা) উল্লেখ করুন। 
ঠিকানা অপূর্ণাঙ্গ হলে উত্তরপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না । 


ও শ৩ 04 রর 
বিভাগীয় সম্পাদক, ডিজিটাল ব্রেইন 
মাসিক আত্-তাওহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট, ১৬০, আন্দরকিন্মা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
মোবাইল: ০১৮১২-৩৭ ২৮ ২৭ 


ফেব্রুয়ারি”১২ বিজয়ীগণ: 
১. কাজী নাঈম 
৪৭২,মারকাজ মহন্ত্া, গোপালগঞ্চ-৮১০০ 


২. মু. সাইফুল ইসলাম 


ছাত্র: রুম নং- ২৯৬, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


এ ছাড়া আরও যারা সঠিক উত্তর পাঠিয়েছেন: 
শহীদুল্লাহ, মু. আছেম ফরাজী, মুহাম্মদ আলী, মু. সাইফুল ইসালাম, মু. 
সাদ্দাম হোসাইন, মাহফুজ নফিস, মু. আমজাদ, নিজামুদ্দীন মানিক, 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


অবিশ্বীস্য কম মূল্যে নগদ ও কিস্তিতে ফ্ল্যাট বুকিং চলছে 


চট্টগ্রামের অন্যতম স্বনামধন্য ডেভলাপমেন্ট কোম্পানী 
আর. এন. আর. প্রপার্টিজ এন্ড বিন্ডার্স লিমিটেডের নিম্নোক্ত নগদ ও কিস্তিতে ফ্ল্যাট বুকিং চলছে 
১। পশ্চিম আ/এ (ফ্ল্যাট) ৭ম তলা বিশিষ্ট টাওয়ার । প্রত্যেক প্রজেক্ট লিফট ও আধুনিক সুযোগ- 
সুবিধাসহ । ২। রিয়াজুদ্দীন বাজার, তিন পুল (দোকান ও অফিস স্পেস), ৯ম তলা বিশিষ্ট টাওয়ার | ৩। 
আগ্রাবাদ এক্সেস রোড ফ্ল্যোট), ৮ম তলা বিশিষ্ট টাওয়ার ৷ ৪ । হালিশহর এ ব্লক (ফ্ল্যাট ও দোকান), ৬ষ্ট তলা 
বিশিষ্ট টাওয়ার | ৫ | লালখান বাজার মাদরাসায় উঠার আগে চানমারী রোডে, ৭ম তলা বিশিষ্ট টাওয়ার । 
মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ মনছুরুল হক 
ডাইরেক্টর, আর. এন. আর. প্রপার্টিজ এন্ড বিন্ডার্স লিমিটেড 
খতীব, চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ লাইন্স জামে মসজিদ, ফোন: ০১৮১১-২০৮০২০ 
অফিস: শেহরীন টাওয়ার (৩য় তলা), চৌমুহনী, ফারুক চেম্বারের বিপরীতে, শেখ মুজিব রোড, চট্টগ্রাম 


যন “০০ হু ৪ 
৮৬৮---- সিনিভ়া, তি, আই.পি টাওয়ার শপিং কমপরেকস 


ঝু, ১ শা হে ২য় তলা, কাজীর দেউড়ি 
চিত 4 মোবাইল: ০১৮১৮- স্ধ 
24111: 91010111426 0)/9100.001) 


০০০ আগ্রহী পাইকারী ও খুচরা ক্রেতাগণ সরাসরি 
বিক্িত আলওযান পয ফেরত লেযা হয় কর্পোরেট অফিসে যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল । 


হ৩০৯১৮৯৮-৫-১২৯১৩৯ 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


হাঁ ভলবী উবু 


মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 
ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪ ৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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